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কয়দিন পরে নুসরাত রাফি ইসুটাও কি মুহে যাবে! 


শরীরটা চেয়েছে । কতটা জঘন্য মানুষ হলে এমনটা করা যায় সেটা 
আমার মস্তিষ্কে আসছে না। কিন্ত আফসোস, আমাদের সমাজে এমন 
মস্তিষ্কের অনেক লোক আছে। যারা আমার আপনার সাথেই বসবাস 
কিংবা চলাফেরা করে। সুযোগের অপেক্ষায় হয়তো আছে। কাল 
সুযোগ পেলে আপনার বোন, মেয়ে কিংবা স্ত্রীর গায়েও হাত দিতে 
চাইবে । আর বিচার চাইতে গেলেতো ক্ষমতা আছেই । আম্মুর কাছে 
একটা প্রবাদ শুনতাম, জোর যার, মুল্লক তার। ঠিক সেভাবেই 
ধর্ষকরা সব করেও পার পেয়ে যায়। 

আপনি যদি ধর্ষকদের সামনে বোরকা পরেও যান তারা ধর্ষণ 
করবেই । তাই বলে এই নয় যে আমি বোরকা খুলে রাস্তায় হাঁটতে 
বলছি। যার যার রুচি অনুযায়ী সে পোশাক পরবে, এখানে আমার 
আপনার হস্তেক্ষেপ করার কনো অধিকার নেই। এজন্য প্রয়েজন 
সঠিক মানসিকতা এবং পারিবারিক শিক্ষা । আপনি ঠিক থাকলে সব 
ঠিক । আপনার দৃষ্টিভজি পরির্বতন করতে হবে । আপনার মন চাইলে 


নারীঅধিকার নিয়ে সর্বত্র আলোচনা-সমালোচনা, বক্তৃতা চলছেই। 


আপনিও রাস্তায় কাপড় ছাড়া হাটুন, আর দেখুন মেয়েরা আপনার 


কিন্ত তারপরও কি তারা তাদের সম্মান পাচ্ছে? বরং বেড়ে চলছে 
ধর্ষণের সংখ্যা । মুহূর্তেই একটি মেয়ের সুন্দর জীবনটা হচ্ছে ধ্বংস। 
একজন ধর্ষকের অনৈতিক কাজের জন্য একজন মেয়ের জীবনে 


কাছে আসে কিনা! আপনি কেন কুকুরের মতো তাদের পেছনে পড়ে 
থাকেন। কিছুদিন আগে প্রতিবাদের সুরে জামায় লেখা ছিলো, “গা 
ঘেষে দীড়াবেন না।” প্রতিবাদটা যতাযত হলেও প্রতিকার পাওয়াটা 


নেমে আসে অপরিসীম দুর্যোগ । অনেকেই আত্মহত্যার শরণাপন্ন 


অনেকটা আকাশ কুসুমের মতো । কথায় আছে, চোরে না শুনে ধর্মের 


হয়, কেউ আবার ধর্ষকের হাতেই খুন হন। ধর্ষিতা ও তার পরিবারে 


কাহিনি । 


নেমে আসে অভিশাপের কালো হাত । ওই দিকে ধর্ষণকারী যেন এক 


কিন্ত এ সমস্যার সমাধান হওয়া জরুরি । যতদিন আমাদের মাঝে 


মহান কাজ শেষ করে হেঁটে বেড়ান সমাজের নাকের ডগা দিয়ে। 


বিচারহীনতা থাকবে ততদিন এ সমস্যা সমাধান হবে না। দূর করতে 


বিচার চাইতে গেলে ধর্ষককে কিছু না বলে উল্টা মেয়ের ঘাড়েই 
দোষ চাপানো হয় এ সমাজে । অভিযোগ, মেয়ে পর্দা করে না, 
মেয়ের চলা ভালো না, মেয়ে উগ্র স্বভাবের, মেয়ে যার তার সঙ্গে 
কথা বলে ইত্যাদি আরো কত কথা । যা শুনে একজন মানবিক সভ্য 
মানুষ কিছুতেই নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারবে না। অথচ 
আমরা দিব্যি আছি! কিছুদিন এটা নিয়ে আলোচনা চলে । তারপর 
একটা সময় সবকিছুই আগের মতো । থানাতেও আস্তে আস্তে সেই 
ফাইলটা নিচে পড়ে ধুলো জমে যায়। ব্যাস, সব শেষ, বেকসুর 
খালাস। বিচার আর হয় না। এভাবেই ধর্ষণ দেশের মাটিতে শেকড় 
গেড়ে বসে। ধর্ষক পেয়ে যায় পশ্রয়। দেশ হয়ে যায় ধর্ষণের 
অভয়ারণ্য । কিন্তু এভাবে আর কতদিন? আর কত মেয়েরা এভাবে 
নিজকে বলি দেবে? আর কতকাল এসব নরপশু ধর্ষণ করার পরও 
সমাজে বুক ফুলিয়ে হেটে বেড়াবে? কোনো উত্তর আছে আপনার 
কাছে? জানি থাকবে না। উত্তর দিতে পারলে তো তনু হত্যার পরেও 
দিতে পারতেন। এখনও তো সেই ধর্ষণের বিচারও হয়নি। চলে 
যাচ্ছে তো সব কিছু আগের মতো । শুধু এ সকল নারীরাই সমাজের 
সবস্থানেই লাঞ্ছনা আর অপমানের শিকার হয়। এজন্য আমি 
পোশাকের কোনো দৌষ দিবোনা। পোশাকের দোষ দিলে সাম্প্রতিক 
ঘটনাটির কি ব্যাখ্যা দিবেন? যে মেয়ে মাদরাসায় পড়াশোনা করে, 
পর্দা করে চলে তার কি দোষ? আমরা তো আবার দোষ খুঁজে বের 
করে ফেলি, এখন হয়তো বলতে পারেন মেয়েটাতো প্রেম করে। 
তার মানে তাকে ধর্ষণ করা যাবে! এইতো? যদি তা না হয় তাহলে 
কেন এমন হলো রাফির সাথে? প্রেম তো ভেতরে ভেতরে আপনিও 
করেন। আবার অন্যজনকে খারাপ বলতেও আপনার মুখে আটকায় 
না। আসলে আমাদের সমাজটাই এমন । বিকৃত এবং নোতরা মনের 
মানুষে ভর্তি এ সমাজ। যেখানে অন্যায়কে ন্যায় আর ন্যায়কে 
অন্যায় বানানো হয়। 

প্রেম মানে শরীর দেওয়া নেওয়া নয়। কিন্তু ওই ধর্ষক শিক্ষকটাও 
মনে করেছেন প্রেম মানে শরীর দেওয়া দেওয়া । তাই সে তার 
মেয়ের সমতুল্য ছাত্রীকে এমন প্রস্তাব দেয়। কারণ প্রেম মানেতো 
একজন ধর্ষক বুঝবে না। ধর্ষক চিনে শরীর। তাই সেও রাফির 


মে*১৯ 


হবে বিচারহীনতার সংস্কৃতি। আসামীদের শাস্তি দিতে হবে ভয়নক 
এবং দৃষ্টান্তমূলক । যাতে আর কোনো পশু এধরনের কাজ করতে না 
পারে। যদি কোনো পশু এমন চিন্তাও করে, তাহলে শাস্তির কথা তার 
মনে পড়বে । কিন্তু এদেশেতো শাস্তি নেই, তাই ধর্ষকদের শাস্তির 
ভয়ও নেই। কখনও সত্যি মনে হয় এদেশে নারীরা নিরাপদ নয় 
কিন্ত এটা বর্তমান সরকারের কাছে লঙ্জার। যে দেশে নারী 
প্রধানমন্ত্রী থাকে সে দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা হওয়া আসলেই 


বেদনাময়। 

মেয়েটির একটি ভিডিও দেখলাম, যেখানে পুলিশের কাছে অভিযোগ 
করতে গেলে পুলিশ তার ভিডিও করে । সেই সাথে পুলিশ বলে 
কিচ্ছু হয়নি, কিচ্ছু হয়নি। আসলেই! কিচ্ছু হয়নি। পুলিশ সমাজের 
শৃঙ্খলা রক্ষার কারিগর । অন্যায়ের বিরোদ্ধে রুখে দাড়ানোর শক্তি 
পুলিশ, সাধারণ মানুষের বন্ধু পুলিশ এসবই জানতাম পুলিশকে । 
কন্ত এখন তার বিপরীত মনে হচ্ছে এ বাহীনির কাজ। যা সত্যি 
কষ্টদায়ক। রাফি বলেছিলো, তার সাথে যারা অন্যায় করেছে তাদের 
কঠিন থেকে কঠিনতম শাস্তি দিবে । কিন্তু তার আগেই মৃত্যুর কাছে 
সে হেরে গেলো। অবশ্য মৃত্যুর সাথেও সে লড়াই করেছে বেশ 
আশি ভাগ পুড়ে যাওয়া মানুষ আর কীভাবে বাচে! আর সেতো 
আত্বহত্যা করেনি । তাকেতো হত্যা করা হয়েছে । যাতে সে মামলাটা 
তুলে নেয়। কিন্ত সে মৃত্যুকেও ভয় করেনি । জয় করেছে নিজেকে 
আজ সে ওপারে থাকলেও বিজয়ীর আসনে সে বসে আছে। আজ 
রাফি একজন না থাকলেও হাজার রাফি তার হয়ে প্রতিবাদ করছে 
এখন শুধু অপেক্ষার পালা। রাফি মারা গিয়েও দেখিয়ে গেছে 
কিভাবে প্রতিবাদ করতে হয়। আমাদের সমাজে যেন এ প্রতিবাদ 
অব্যাহত থাকে । প্রতিটি নারী যেন যার যার অবস্থান থেকে প্রতিবাদী 
হয়ে উঠে। আর কাপুরুষরা ছাড়া সুপুরুষরাও এসব নারীদের পাশে 
থাকবে বলে আমার বিশ্বাস। শুধু একটায় ভয়, বিচার হবে তো! 
নাকি অন্যদের মতো তাকেও কয়দিন পরে ভুলে যাবো! 


আজহার মাহমুদ 
সালাম হাইটস (৪র্থ তলা), খুলশি, চট্টগ্াম-৪২০২ 


____ এ আত্মন্তহীদ ২ 


পবিত্র মাহে রামাযানের এক মাস 
সিয়াম সাধনা মানব জীবনে শুদ্ধতা লাভের এক সুবর্ণ 
সুযোগ এনে দেয়। মহত্তর চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন ও 
সত্যবোধকে জাগ্তত করার জন্য সংযম ও কুচ্ছতার ভূমিকা 
ব্যাপক । সওম মানে বিরত থাকা । কুকর্ম ও কুচিন্তা ও 
ইন্দ্রিয় পরিচর্যা পরিহার করে সংযমী হওয়াই রোযার শিক্ষা 
রামাযান-এর শাব্দিক অর্থ দগ্ধ করা। সিয়াম সাধনার 
উত্তাপে;ঃ ধের্ষের অগ্নিদহনে মুসলমান মাত্রই এ মাসে 
কুপ্রবৃত্তিকে দগ্ধ করে শুদ্ধ পরিশোধিত মানুষে পরিণত হয় 
তাই রামাযানুল মুবারক দৈহিক, আত্মিক, নৈতিক ও 
সামাজিক পরিশুদ্ধির প্রশিক্ষণের মাস। দিনের বেলা রোযা 
ও রাতের বেলা ইবাদতের মাধ্যমে মানুষ দেহ-মনকে 
পরিশুদ্ধ করতে পারে এ রামাযান মাসে। পবিত্রতা ও 
পরিশ্ুদ্ধতার জন্য সিয়াম পালিত হয়ে থাকে । সিয়াম পালিত 
হয়; (১) চিত্তশুদ্ধির জন্য, (২) পরিচ্ছন্নতার জন্য, (৩) 
সত্যবোধকে জাগ্তত রাখবার জন্য, (৪) পার্থিব আকজ্াকে 
নিবৃত্ত রাখার জন্য, (৫) বিনয় এবং নম্রতা প্রতিষ্ঠার জন্য, 
সহমর্মিতার ও সৌহার্দ্যের চেতনা উজ্জীবনের জন্য এবং 
(৬) সর্বোপরি মহান প্রভু আল্লাহর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশের 
জন্য । 

অতি ভোজন গ্াযুকোষে বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রোযা 
দেহের জন্য প্রতিষেধকের কাজ করে থাকে। চিকিৎসা 
বিজ্ঞানীদের গবেষণায় দেখা গেছে উপবাস্বতের কারণে 
দেহভ্যন্তরে এন্টি বায়োটিক এক বিরাট শক্তি সৃষ্টি হয় যার 
মাধ্যমে বহু ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস ও জীবাণু মারা পড়ে 
এক মাসের সিয়াম সাধনার উদ্দেশ্যে দিনের বেলা যখন 
পানাহার বন্ধ থাকে, তখন পাকস্থলী ও অন্ত্রের ঝিল্লি দেহযন্ত্ 
থেকে জীর্ণ পদার্থগুলোকে বের (12/72/7097) করে দেয় 


জীবনের শুদ্ধতায় রামাযান 


“যখন রামাযান মাস শুরু হয়, মহান আল্লাহ জান্নাতের 
দরজা উনুক্ত করে দেন, জাহান্নামের দরজাসমূহ বন্ধ করে 
দেন এবং শয়তানকে শৃংখলিত করে রাখেন ।” যার কারণে 
ইবাদত, যিকির, তেলাওয়াত, কৃচ্ছতা সাধন ও আল্লাহর 
একনিষ্ঠ আনুগত্যের স্বীয় পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কেবল মাত্র 
পানাহার ও পাপাচার ত্যাগ করলেই রোযা পালন হয় না। 
সে সাথে সর্বপ্রকার অন্যায় ও পাপ কাজ হতে বিরত 
থাকতে হবে এবং অন্তরকে করতে হবে পরিচ্ছন্ন, তবেই 
রোযা মুমিনের জীবনে নিয়ে আসবে অফুরন্ত রহমত ও 
বরকত । এ প্রসঙ্গে মহানবী সা. বলেন, “তোমাদের মধ্যে 
যে ব্যক্তি রোযা রাখে সে যেন কোন রকম অশ্লীলতা ও হৈ 
হুল্লোড় না করে । কেউ যদি তাকে গালাগাল করে বা তার 
সাথে ঝগড়া করে সে যেন বলে- আমি রোযাদার* (সহীহ 
বুখারী ও মুসলিম)। রোযা ধের্য, সংযম, ও নৈতিক 
উৎকর্ষের জন্য দেয় । শিষ্টাচারের মাধ্যমে নৈতিক চরিত্র গঠন 
রামাযানের সিয়াম সাধনার একটি মৌলিক শিক্ষা । 

শুদ্ধতার এ অমোঘ মাসটিতে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করার 
সুযোগ অবারিত হয়। সিয়ামের অর্থ হচ্ছে তাকওয়ার 
অনুশীলন আর তাকওয়ার অনুশীলনই অপরাধমুক্ত সমাজ 
তৈরীর অন্যতম হাতিয়ার। রামাযান মানুষের মধ্যে 
মানবিকতাবোধের উন্মেষ ঘটায় । মহানবী (সা.)-এর ভাষায় 
“সহমর্মিতা ও সৌহার্দের মাস মাহে রামাযান। (বায়হাকী) 
কেননা ধনী ও বিভ্তশালীগণ সারা দিন রোযা রেখে দরিদ্র 
জনগোষ্ঠীর জটর জ্বালার দহন-বেদনা বুঝতে সক্ষম হন, 
ফলে তাদের মধ্যে সমাজের বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষের 
প্রতি সহমর্মিতার অনুভূতি জাগ্রত হয় । রামাযান মাসে দরিদ্র 
ও অভাবগ্রস্থ মানুষের কল্যাণের অর্থ ব্যয় করা অত্যন্ত 
সওয়াবের কাজ। সমাজের প্রতিটি সদস্য সিয়াম সাধনার 
ফলে অর্জিত সহমর্মিতার শিক্ষা বছরের বাকী এগার মাস 
যদি অনুশীলন করতে পারে তাহলে ক্ষুধা ও দারিদ্যমুক্ত 
পৃথিবী গড়া সম্ভব। রমযান মাস আসলে কতিপয় অসাধু 


সারা বছর জৈব রসজাত যে বিষ দেহে জমা হয়, সিয়ামের 
আগুনে তা পুড়ে নিঃশেষে রক্ত বিশুদ্ধ হয়, বিষমুক্ত হয় 


ব্যবসায়ী নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী মওজুদ করে বাজারে 
কৃত্রিম সংকটের সৃষ্টি করে অত্যধিক মুনাফা লাভের আশায় । 


একজন রোযাদার রামাযান মাসে তার প্রতিটি অঙ্গ বিশেষত 
হাত, পা, চোখ, মুখ, উদরকে অবৈধ ও গহিত কাজ হতে 
বিরত রেখে সংযমী হয়। দেহের ওপর রোযার প্রভাব 
সুদুরপ্রসারী। ইচ্ছাশক্তিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে দৈহিক অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নির্দেশিত পথে পরিচালিত করার শিক্ষা 
দেয় মাহে রামাযান । 


মে'১৯ 


এটা অত্যন্ত গর্হিত ও অন্যায় কাজ। মহানবী (সা.) বলেন, 
“মওজুদদার অভিশপ্ত ।' 

অতএব মাহে রামাযানের সিয়াম সাধনা আল্লাহ পাকের এক 
অপূর্ব নিয়ামত, যা অফুরন্ত কল্যাণের পথ উন্মোচিত করে । 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 
| আত্তার্তহীদ ৩ 


দী।নী।|ব।য়া।ন 


বিশুদ্ধ কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও ফযিলত 


আল্লামা মুফতী মুহাম্মদ আবদুল হালীম বুখারী (দা. বা.) 
[বাংলাদেশ তাহফীযুল কুরআন সংস্থা আল-জামিয়া আল-ইসলামিয়া পটিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 


একটি শিক্ষা ও 


উৎসাহিত করার মাধ্যমে তাজবিদ তথা বিশুদ্ধ 


সংস্থা । স্বল্লসময়ে পবিরর কুরআন হিফয করার জন্য শিশু-কিশোরদের 
পাঠভিতিক হিফষশিক্ষার সম্ভরসারণ ও পবিত্র কুরআনের , 


সংরক্ষণের লক্ষ্যে এ সংস্থা রতিষ্টিত হয় । রতি বছরের ন্যায় এ বছরও বিগত ২৮ ফেুয়ারি ও ১-২ মার্চ 
(বুধ, বৃহস্পতি ও জুমাবার) সংস্থার উদ্যোগে ৩ দিনব্যাপী ৩৯তম হিফযুল কুরআন শিক্ষাপ্রতিযোগিতা 
এবং জুমাবার ৯ম হিফযুল হাদিসরতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় । উভয় প্রতিযোগীতায় বিজয়ী 
প্রতিযোগীদেরকে খায় দু'লক্ষ পঞ্শ হাজার টাকা পুরস্কার এদান করা হয় । উক্ত পুরস্কার বিতরণী 
অনুষ্ঠানে সংস্থার সভাপতি আল্লামা মুফতি আবদুল হালীম বোখারী (দা. বা.)-এর সংক্ষিগ্ত বক্তব্যটি 
পাঠকদের জন্য উল্লেখ করা হল ।- সম্পাদক] 


টবের বে 
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উঠি এ এ 9০ 05 0৪) 
সম্মানিত হুফফাযে কেরাম ও 
প্রতিযোগী শিক্ষার্থীরা! 
বিগত তিনদিন যাবৎ পবিত্র কুরআনের 
হিফয প্রতিযোগিতা চলেছে । আল- 
হামদু লিল্লাহ, আজ তা সমাপ্ত হয়েছে 
একদিন হাদিস 
এখনই 
উভয় প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদেরকে 
পুরস্কৃত করা হবে ইন শা আল্লাহ। 


প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য 

এ ধরণের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের 
উদ্দেশ্য প্রদর্শনী বা লোকদেখানো 
লৌকিকতা প্রদর্শন নয়। বরং এ 
প্রতিযোগিতার উদ্দেশ্য হচ্ছে পবিত্র 
কুরআনের সহিহ ও বিশুদ্ধ তিলাওয়াত 


গ্র্দ ৫ 


সা) 9৫ ০) :8৮ 0 এ 49 
৫2803 
“অনেক তিলাওয়াতকারী কুরআন 
তিলাওয়াত করে কিন্তু অশুদ্ধ হওয়ার 
কারণে রহমতের পরিবর্তে কুরআন 
তাদেরকে লানত করে ।” 
তাই আমাদের মুরব্বিগণ সারা দেশে 
বিশুদ্ধ ও সহিহ তিলাওয়াত, আরবী 
সুরে, মাখরাজ-সিফাত আদায় করে 
হিফয এবং কুরআনের পাঠ-পঠন 
ব্যাপক করার উদ্দেশ্যই এ তাহফিয়ুল 
কুরআন সংস্থা বাংলাদেশের ভিত্তি 
স্থাপন করেছেন। বিগত ৩৯ বছর ধরে 
হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতা চলে 
আসছে এবং তিনদিন যাবৎ 
প্রতিযোগিতা চলেছে এবং অত্যন্ত সুষ্ট 
ও নিরেপক্ষভাবে বিভিন্ন স্থান থেকে 
আগত পরীক্ষকগণের মাধ্যমে নম্বর 
দেওয়া হয়েছে। কোনো ধরণের 
পক্ষপাতিতের এখানে কোনো সুযোগ 
নেই। 


প্রতিযোগীদের করণীয় 


সারা দেশে ছড়িয়ে দেওয়া । বিশুদ্ধ 
তিলাওয়াত না হলে নামাযও শুদ্ধ হবে 


এখন কেউ পুরস্কার পাবে আর কেউ 
সনদ পাবে। আবার কেউ হয়ত 


না। যেমন ইমাম আবু হামিদ আল- 


পুরস্কারও পাবে না, সনদও পাবে না। 


গাযালী (রহ.) ইয়াহইয়াউ উলুমিদ্দীন 
গ্রন্থে উল্লেখ করেন, 


মে*১৯ 


যারা পুরস্কার পাবে, সনদ পাবে, তারা 


করবে । কারণ অংহকার পতনের মূল। 
অহংকার কেবলমাত্র আল্লাহর চাদর। 
এ নিয়ে কেউ টানাটানি করলে আল্লাহ 
তাকে লাঞ্চিত করেন। তাই সদা 
আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ রাখবে । 
তিনি যদি দয়া না করতেন তাহলে 
হাজারো চেষ্টা করলেও কামিয়াব হতে 
পারতে না। আল্লাহর দয়ার কথা স্মরণ 
করে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। 
তাতে আল্লাহ তাআলা নেয়ামত ও 
অনুগহ আরও বৃদ্ধি করে দেবেন এবং 
সদা আল্লাহর দরবারে দুআ করতে 
থাকবে যেন আল্লাহ তার প্রদত্ত এ 
নেয়ামত কেঁড়ে নিয়ে না যান। রাসুল 
(সা.) দুআ করতেন, 

এ ৩৪১০১০৪৫। 
“হে আল্লাহ! আপনি_ যে কল্যাণ 
আমাকে দিয়েছেন তা ছিনেয়ে নেবেন 
না।' 


যারা পুরস্কার পাবে না তাদের করণীয় 
আর যারা পুরস্কারও পাবে না, সনদও 
পাবে না তাদেরও শিক্ষা লাভ করতে 
হবে, আমরা ভাই পুরস্কার পেল, সনদ 
পেল, আমি পেলাম না। আমাকে 
আরও অনেক বেশি মেহনত করতে 
হবে। যেন ভবিষ্যতে আমিও পুরস্কার 
পাই। আল্লাহ কারো মেহনতকে নষ্ট 


অহংকার করবে না, শুকরিয়া আদায় 


করেন না। তবে মনে রাখবে, পুরস্কার 


47:00 আত্তার্তহীদ ৪ 
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পাওয়া, সনদ পাওয়া বড় জিনিস নয় 
তুমি পুরস্কার না পেলেও অন্তত 
তাহফিযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় 
অংশ গ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছ 
এটিই তোমার জন্য অনেক বড় 
পাওয়া । কারণ এটাকে উপলক্ষ্য করে 
তোমার কুরআনের তিলাওয়াত তো 
সহিহ হয়েছে। এটিই হল 
প্রতিযোগিতার মুখ্য উদ্দেশ্য । 


বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের ফযিলত 
কুরআন আল্লাহর বাণী। 
শব্দের অর্থ: পাঠ করা বা যা পাঠ করা 


লাম-মীম একটি হরফ । বরং আলিফ 

একটি হরফ, লাম একটি হরফ, 

একটি হরফ । 

রাসূলুল্লাহ (সা-) বলেছেন, র্‌ 

০555 5991 ডি 05 4 051 1582) 
৮৩ 

“তোমরা কুরআন তিলাওয়াত কর, 

কারণ কুরআন কিয়ামতের দিন 


৬ এ পুন আাঞো। র্ গে ৫5 
386) 54 4515 ৬ পু 
5/8 5623 88 4955 এত 052 

08] এও 3৪ 
“হাদীসে এসেছে যে, জান্নাতের সিঁড়ির 
সংখ্যা হচ্ছে কুআনের আয়াতের 
সংখ্যাপরিমাণ। কুরআনের পাঠককে 


তিলাওয়াতকারীর জন্য সুপারিশ 
করবে ।” 


নবী করীম (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি 


হয়। আর শরিয়তের ভাষায়: আল্লাহ 
তাআলা জিবরাঈল (আ.)-এর মাধ্যমে 
সুদীর্ঘ ২৩ বছরে মানবজাতির 
হেদায়াতের জন্য রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
ওপর যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন 


কুরআন পাঠ করবে এবং তা মুখস্থ 
করবে এবং (বিধি-বিধানের) গ্রাতি 
যত্রবান হবে, সে উচ্চ-সম্মানিত 
ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করবে । 
আর যে ব্যক্তি কষ্ট হওয়া সভেও 


তার নাম আল-কুরআন । মানুষের মুখ 
থেকে যা কিছু উচ্চারিত হয় তার মধ্যে 
কুরআন পাঠই সর্বাধিক উত্তম। এ 
বিষয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 

52৫8৮2৮405৮ 0) ৫১৮ ৫572৮ ০4৫৫ 
158815$95) র্ভ 5491৩ ০৯৩ ৫ & 
8০৩60550228 89590528055 
রানে 2৮ 25৮59229৮৯৮ 


61265 2০2, ১ 
১৯২৮4০১4৮০১ ৬০ ১৩১০৪ 5৮১০৯ -০৫৯, 


92৮৫ 
যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, 
সালাত কায়েম করে, আমার দেয়া 
রিফক থেকে গোপনে ও একাশ্যে বায় 
করে তারাই আশা করতে পারে এমন 
ব্যবসার যা কখনোক্ষতিথ্রস্ত হবে না। 
কারণ আল্লাহ তাদের কর্মের 
পূররতিদান দেবেন এবং নিজ 
আরো অধিক দান করবেন । 

ও দয়াবান।"5 


তানি 


5৩৮ আরা চর্বি এ৮ উজ 
১০০ ৮০:৮০ ১০৮ 

৬১2 ডি পতি 

“যে ব্যক্তি কুরআনের একটি হরফ পাঠ 
করে তাকে একটি নেকি প্রদান করা 


হয়। প্রতিটি নেকি দশটি র 
সমান । আমি বলি না যে, আলিফ- 


মে*১৯ 


নি 275 
শজেকে সম্পূক্ত রাখবে সে দ্বিগুণ 
সওয়াবের 


৬ 
ধকারী হবে । 
012 ৮ € ট্রি েক্রোন্রো রা 8:22 
ক পেথ ০৪ ৫৪৩৩৫ :৬১০৯। 5 
27757 ১০০ ০4555 45. হ। এ 4৫ 
42১৩ ৯9 01981122 ও5]। 55) :9৬ 
75০ ৭ ৫০ নে বের তি 
12 ৩ 463 5020 09152 ৫ 
০৫৮০, শট ০৯০ ৯৯০৮৫ ৮৯০ 
91 খ$ 484৩ 3৯3 ৩93 


অন্যত্র তিনি আরও বলেন, “কিয়ামত- 
দিবসে কুরআন অধ্যয়কারীকে_ বূলা 
হবে, কুরআন পড় এবং উপরে উঠো। 
যেভাবে দুনিয়াতে তারতিলের সাথে 
কুরআন পড়তে সেভাবে পড় । যেখানে 
তোমার আয়াত পাঠ করা শেষ হবে, 


তএ 

চা] 

তোমার বাসস্থান । 
3119৫০4৫০৮6 গর্ত 2752 ০০9 ৫ 
401 এ৫৫ ৩৫:39 25 ৬১০০০ ৬5০ 
82 4.725.:8 গিট 
00) : কি ৬] ৩ ০ ৩ 
255৮1 ৭৮০৮ ০৫০1০ (৮2 74521 রর র্ 
০5 9593 35919121 ৮ 
4০ ৫০ 1৫556 12 285 ২:555 
125 পা ০21১০ ০75 ০ 0301 8052 
৫ 


ইমাম খাত্তাবী (রহ.) বলেন, 
১০৪ ০ তা) ভা 55৩৩ সু ৪ 
ঢ5॥ ও 01:55) 5৫ এ 095 


৩০ সাই। ভা তন্ত্র 5৪0 


বলা হবে. তুমি যতটুকু কুরআন পড়েছ 
ততটি সিড়ি বেয়েউপে ও। যে 
ব্যক্তি সম্পূর্ণ কুরআন পড়েছে, সে 
আখেরাতে জান্নাতের সর্বশেষ সিঁড়ির 
ধাপে উঠে যাবে । যে ব্যক্তি কুরআনের 
কিছু অংশ পড়েছে সে ততটুকু উপরে 
উঠবে। অর্থাৎ যেখানে তার পড়া শেষ 
সেখানে) তার সওয়ারের শেষ 
হবে। 


সন্তানকে পবিত্র কুরআন 

শিক্ষা দেওয়ার প্রতিদান 

নবী করীম (সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি 
কুরআন পাঠ করবে, করবে ও 
সে অনুযায়ী আমল করবে তার পিতা- 
মাতাকে দুটি পোশাক পরিধান করানো 
হবে যা দুনিয়ার সকল বস্তর চেয়ে 
অধিক মূল্যবান। তারা বলবে, কোন 
আমলের কারণে আমাদেরকে এত 


এহণ করার কারণে ।” 


১:০৬০৬৪ 5৩19 399 পা 9555৪ 
&6 44520 8 এ ৩ 4৪৪ 95৪ 
১ এ ৪ ৮ 081 ৩০4৫ 
১ ৬০ কট এজ তি ভ৪ 585 
৬৪৪ স । ৬১৫ ও. ৮৪] ৮১৪ 

০৯ ৬25৮6 এ 
অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে, “আল্লাহর রাসুল 
(সা.) বলেন, কিয়ামতের দিন সিয়াম 


ও কুরআন বান্দার্‌ জন্য আল্লাহর কাছে 
সুপারিশ করবে ॥ 


০০:০4 ০৪৫০৮৮1৮৩95 পণ 0৩৫ গঞ্ছ 
এ ০৪ :৯৪৮05 ০০ ৩2 নী ৬৪০ ০৪ 
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নে 
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৫967 ৪৯৮৪ 0408 51৫ 
এট ৪১৫ এ 0 25 ভা 
.(054) 5 
কুরআন পড়া বা শিক্ষা দেওয়ার কাজে 
নিয়োজিত থাকা উত্তম সম্পদ অর্জন 
করারঅন্তর্ভুক্ত। এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ 
(সা.) বলেছেন, , 
গা ওপর পুরা 
£942925 গনিতি না এ 
টি চিত ০ ১ পু 
রা টে উড ১৫) :০$ ০২] ও টি 


রী 


এ ০ম ৩৪ এরা চি, এ এ 
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০১813 259৯১ 
“তোমাদের কেউ কেন সকালে 
মসুজিদে গিয়ে আল্লাহর_কুরআন হতে 
দুটি আয়াত পড়ে নাবা শিক্ষা দেয় নাঃ 
তাহলে সেটি তার জন্য দুটি উট লাভ 
করার চেয়ে উত্তম হবে। তিনটি 
আয়াত তিনটি উট _ অপেক্ষা উভ্ম। 
চারটি আয়ত চার উট অপেক্ষা উত্তম । 
রপ আয়াতের সংখ্যা অনুপাতে 

র সংখ্যা অপেক্ষা উম ।”১ 


হযরত আনাস ইবন মালিক (রাযি. 


কে রাসুল (সা-)2এর কুরআন: 

পদ্ধতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে 

তিনি উত্তরে বূলেন্‌, তিনি টেনে টেনে 
বিসমিল্লাহির 


পড়তেন । র র 
রাহীম' পাঠ করার সময় বিসমিল্লাহ' 
টেনে পড়তেন, একইভাবে আর- 


রাহমান টেনে পৃড়তেন, আর-র 
টেনে পড়তেন ।১* 


হি রি ৬১০ 55 
5 :3 গর দি 
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আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে 
বিশুদ্বভাবে কুরআন তিলাওয়াত করার 
তাওফিক দান করুন, আমীন। 


মে*১৯ 


দর 


শিক্ষক, 95781 চউাম 


* আল-গাযালী, ইয়াহইয়াউ উলৃমিদ্দীন, দারুল 
মারিফা, বয়রুত, লেবনান, খ. ১, পৃ. ২৭৪ 
২ আল-হায়সামী, 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া 
মানবাউল ফাওয়ায়িদ, মাকতাবাতুল কুদসী, 
কায়রো, মিসর (১৪১৪ হি. _ ১৯৯৪ খি.), 
খ. ১০, পৃ. ১৮১, হাদীস: ১৭৪০৯, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর রোঘি.) থেকে বর্ণিত 
আল-কুরআন, সুরা ফাতির, ৩৫:২৯-৩০ 

* আত-তিরমিযী, আল-জামিউল কবীর -_ 
আস-সুনান, মুস্তকা আলবাবী ত্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 


মিসর, খ. ৫, পৃ. ১৭৫, হাদীস: ২৯১০, 
হযরত ্লাহ ইবনে' আব্বাস (রাযি) 


৬ আল-বুখারী, আস-সহীহ, দারু তওকিন 
নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: 
১৪২২ হি. 5 ২০০১ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৬৬, 
হাদীস: ৪৯৩৭ 

৭ (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, আল- 
মাকতাবাতুল আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, 
খ. ২, পৃ. ৭৩, হাদীস: ১৪৬৪; খে) আত- 
তিরমিযী, আল-জামিউিল কবীর -_ আস- 
সুনান, মুস্তকা আলবাবী অ্যান্ড সন্স 
পাবলিশিং ত্যান্ড প্রিন্টিং গ্রুপ, কায়রো, 
2 

ট খাত্তাবী, মাআলিমুস সুনান, আল- 
পা হলব, সিরিয়া (প্রথম 
সংস্করণ: ১৩৫১ হি. _ ১৯৩২ খ্রি.), খ. ১, 
. পৃ ২৮৯-২৯০ 
৯ (ক) আবু দাউদ, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. 
৭০, হাদীস: ১৪৫৩; (খ) আল-হাকিম, 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪১১ হি. _ ১৯৯০ খ্রি.), 
খ. ১, পৃ. ৭৫৬, হাদীস: ২০৮৫ 

৯ (ক) ৪১ ইবনে হাম্বল, আল-মুসনদ, 

রিসালা, বয়রুত, লেবনান 

(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি, ₹ ২০০১ খি.), 

খ. ১১, পৃ. ১৯৯, হাদীস: ৬৬২৬; (খ) 
সহীহাঈন, খ. ১, পৃ. ৭৪০, হাদীস: ২০৩৬ 

৯ মুসলিম, আস- খ. ১, পৃ. ৫৫২, 
হাদীস: ৮০৩, হযরত উকবা ইবনে আমির 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত 

*২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ৬, পৃ. ১৯৫, 
হাদীস: ৫০৪৬ 


এলো রমজান 
আরিফুল ইসলাম সাকিব 
এগারো মাস পরে আবার 
রমজান এলো ফিরে, 
পাপের বোঝা হালকা কর 
সাধন চালাও ধীরে । 


শেষ-রাত্রিতে সেহেরী খাও 
সিয়াম কর পালন, 

চাও রে ক্ষমা চাও রে নাজাত 
নামাজ কর লালন। 


পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় 
খোদার হুকুম পালন হলে 
নেকি পাবে শত। 


কুরআন পাঠে রত থাকো 
শবে কদর তালাশ করো 
বিজোড় রোজার রাতে । 


রাত্রি জেগে চাও রে বান্দা 
তুলে দুইখান হাত, 
একিন দিলে চাইলে পাবে 
রহম ও নাজাত। 


তুক রাখে না জবান তোর, 
বাদ দে রে তাই রাসুল নিয়ে 
কথা বলা অবান্তর । 


রাসুল থাকেন প্রেম হয়ে সব 


স।ম।কা।লী।ন 


সিয়াম সাধনা: 
হিকমত ও দর্শন 


সলিমুদ্দিন মাহদি কাসেমী 


দয়াময় মহান প্রভূ মু'মিন নর-নারীর 
ওপর রোযা ফরজ করেছেন। আল্লাহ 
ঙত রগ 
৬৩৫ পপ টু 
80:88 ্ে 20:00 


হয় »৪.০.০০ অর্থাৎ যে ঘোড়া নিজেকে 
নিয়ন্ত্রণ করতে অভ্যস্ত হয়েছে । বলা 
হয়, আল্লাহ তাআলা রোযার জন্য 
এমন একটি শব্দ চয়ন করেছেন যা 
আরবে পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল। 
আরবরা এই শব্দটি খাওয়া-দাওয়া ও 
যৌনকর্ম থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত 
ঘোড়ার জন্য ব্যবহার করতো। এ 
ঘোড়া না খেয়েও নিজ মালিকের 
অনুগত্যশীল ও অনুগামী হয় । 

মূলত এ বিরত থাকার চেষ্টা,সংযমের 
অনুশীলনকে-ই রোযা বলা হয়। বিরত 
থাকা ও সংযমের অনুশীলনের ফলাফল 


হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর 
রোযা ফরজ করা হয়েছে । যেমনি 
তোমাদের পৃর্র্বতীগণের ওপর ফরজ 
করা হয়েছিল। যেন তোমরা তাকওয়া 


(খোদাভীতি) অবলম্বন করতে 
পারো । 
উক্ত আয়াতে ইসলামের অন্যতম 


রুকন রোযা ফরজ হওয়ার বিধান 
বর্ণনা করা হয়েছে। 


রোযার তাৎপর্য ও বাস্তবতা 

আরবী ভাষায় রোযাকে *১০ (সওম) 
বলা হয়। *১* শব্দের অর্থ বিরত থাকা, 
থামা, ঘোড়াকে টানিয়ে ধরা । আরবি 
ভাষায় ₹৮৮ শব্দটি ২! শব্দের 
সমার্থক । আরবে প্রচলন আছে যে, 
ঘোড়াকে কয়েক সপ্তাহ পর্যন্ত খাওয়া 
দাওয়া থেকে বিরত রাখা হয় 
সম্পূর্ণরূপে ক্ষুধার্ত ও তৃষ্থার্ত রাখা 
হয়। ধীরে ধীরে সেই ঘোড়ার ক্ষুধা ও 
পিপাসার সময় বাড়িয়ে দেয়া হয়। 
যেন, যুদ্ধের ক্ষেত্রে কিছুক্ষণ পরপর 
খাওয়া-দাওয়ার প্রয়োজন না হয়। যদি 
ঘোড়াগুলো দীর্ঘ সময় পর্যন্ত খাওয়া- 
দাওয়া থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত না 
হয়, ক্ষুধা ও পিপাসা সহ্য করতে 
সক্ষম না হয়, তাহলে যুদ্ধে ওই ঘোড়া 
দুর্বল ও ভীত হয়ে যায়। তখন 
যুদ্ধক্ষেত্রে বড় ধরণের সমস্যা 
হয়। তাই, আরবরা ঘোড়ার মধ্যে ধৈর্য 
ও ক্ষটভোগ করার যোগ্যতা বৃদ্ধি করার 
জন্য কয়েক দিন যাবত এমনকি একটি 
দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত 
রাখে । এমন ঘোড়াকে তি বলা 


মে*১৮ 


হিসাবে যে বন্তটি সৃষ্টি হয় তাকে 
তাকওয়া বলা হয়। অর্থাৎ রমযান 
মাসের দিবা-রাব্রিগুলো বিধি অনুযায়ী 
যথাযথভাবে পালন করার মাধ্যমে 
মানুষের আত্মিকশক্তি বিজয় লাভ করে 
পাশবিকশক্তির ওপর । তখন মানুষের 
মধ্যে অপরাধ ও পাপ থেকে বিরত 
থাকার যোগ্যতা অর্জিত হয়। মূলতঃ 
তাকে-ই “তাকওয়া বলা হয়। আর 
এই “তাকওয়া অর্জনের উদ্দেশ্যেই 
আল্লাহ তাআলা রমযানের রোযার 
বিধান দিয়েছেন। ইসলামী পরিভাষায় 
রোযা বলা হয়, সূর্য উদয় হওয়া থেকে 
নিয়ে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত আল্লাহর 
সন্তুষ্টির নিয়তে পানাহার ও স্ত্রী সহবাস 
থেকে বিরত থাকা 


সর্বযুগে রোযার বিধান 
প্রিয় নবী (সা.) বলেন, হে 
ঈমানদারগণ! এই রোযা কেবল 


তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়নি, 
বরং তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের 
ওপরও রোযা ফরজ করা হয়েছিল 
হ্যা, রোযার পরিমাণ ও সংখ্যার ক্ষেত্রে 
বিভিন্ন যুগে বিভিনন রকম ছিল 
যেমন_ হযরত আদম (আ.) 
প্রতিমাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখে 
(আইয়ামে বীজের) রোযা রাখতেন 
এই রোযাগুলো উম্মতে মুহাম্মদিয়ার 
জন্য মুস্তাহাব । অথচ আদম (আ.)-এর 
জন্য ছিল ফরজ । অনুরূপভাবে হযরত 
নুহ (আ.)-এর উম্মত বড় 

স্বভাবের ছিলেন। তাদের মধ্যে 
পাশবিকতার পরিমাণ তুলনামূলক 


অধিক ছিল। তা-্াস করার জন্য এ 
উম্মতের ওপর গোটা বছর রোযা 
পালন করতে হতো । হযরত দাউদ 
(আ.) এক দিন রোযা রাখতেন এবং 
অপর দিন ইফতার করতেন। আল্লাহ 
তাআলা শেষ যামানার উম্মতের জন্য 
বৎসরে এক মাস রোযা ফরজ 


৮ 


করেছেন । আল্লাহ বলেন, ৬১৩ 0 
9 (অল্প কয়েক দিন) অর্থাৎ ৩৬০ 
দিনের মধ্য থেকে ২৯-৩০ দিন রোযা 


রাখা ফরজ করা হয়েছে। 
ইসলামে রোযার গুরুত্ব 
রোযা ইসলামের তৃতীয় রুকন। রাসুল 
(সা.) বলেন, তোমরা মন মনে 
করে রোযা পালন করো। কেননা 
রোযার মত অন্য কোন ইবাদত নেই । 


আল্লামা ইবনে আব্দুল বার (রহ.) 
বলেন, “প্রত্যেক ইবাদতে রিয়া বা 
লোক দেখানোর সম্ভাবনা রয়েছে। 
কেবলমাত্র রোযা-ই এমন ইবাদত 
যেখানে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে 
হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এটি 
গোপন ইবাদত। রোযার সর্ম্পক 
একদিকে আল্লাহ আর অপরদিকে 
বান্দা, মধ্যখানে কোন মাধ্যম নেই। 
নামায, হজ-যাকাত, এমন ইবাদত 
যেখানে অন্য মানুষ দেখতে ও 
অনুধাবন করতে পারেন । বরং যাকাত 
দ্বারা তো অন্যরা উপকৃত হন। কিন্তু 
রোযার সাথে এমন কোন বিষয় সংযুক্ত 
নয়। তার সম্পর্ক কেবলমাত্র 
রোযাদারের সাথেই হয়ে থাকে। 
অন্যরা তা দেখে না, অনুধাবন করতে 
যদি কোন ব্যক্তি মানুষের 
সামনে পানাহার করে না, কিন্তু পর্দার 
তাহলে তার রোযা কি হবে? সে যদিও 
শত-সহত্্র দাবি করে “আমি রোযাদার' 
কিন্ত সে নিজেই জানে, সে রোযাদার 
নয়। তেমনি সে আল্লাহর নিকটও 
কখনো রোযাদার হতে পারে না। 
রোযার সম্্পক সরাসরি আল্লাহর 
সাথে। তাই আল্লাহ তাআলা বলেন, 
প্রত্যেক ইবাদতের প্রতিদান দেয়া হবে, 
তবে রোযা এমন ইবাদত যার প্রতিদান 
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স্বয়ং আমি-ই প্রদান করবো । হাদীসে 


পরস্পরবিরোধী স্বভাব একত্রিত 


কুদসীতে এসেছে, “রোযা আমার জন্য 
এবং আমিই তার প্রতিদান দেব [আত- 
তামহীদু, খ. ১৯, পৃ. ৬০]।” 


রোযার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপকার হলো 
রোযা মান্ষকে নীতির অনুগামী করে । 
রোযার মাধ্যমে মানুষ নির্ধারিত সময় 
পর্যন্ত হালাল পানাহার থেকে বিরত 
থাকে । উদ্দেশ্য হলো মানুষ যেন 
নিয়ম-নীতির অনুগামী হয়। যখন 
নিয়ম মেনে চলার জন্য হালাল বন্ত 
থেকে বিরত থাকবে তাহলে হারাম বস্তু 
থেকেও বিরত থাকবে । খাওয়া-দাওয়া 
ও প্রবৃত্তির চাহিদা পূরণের মাধ্যমে 
মানুষের নফস আরও শক্তিশালী হয়ে 
উঠে। তা দুর্বল করার জন্য ইসলাম 
রোযার বিধান জারি করেছে। যেন 
ক্ষুধার মাধ্যমে মানুষের প্রবৃত্তিকে দুর্বল 
করা যায়। ৬৫৯৫৫ ০৩৩-এর উদ্দেশ্যও 
তাই। যেন রোযার মাধ্যমে মানুষের 
মধ্যে ভালো স্বভাব (তাকওয়া) অর্জিত 
হয়। 

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.) বলেন, 
রোযার মাধ্যমে নফস যখন আর্কষণীয় 
বস্ত থেকে বিরত থাকতে অভ্যস্ত হয়ে 
যাবে তখন তার জন্য শরিয়ত কর্তৃক 
নিষিদ্ধ হারাম বস্ত থেকে বিরত থাকাও 
সহজ হয়ে যাবে । যখন রোযার কারণে 
নফস এবং প্রবৃত্তির শক্তি হ্রাস পাবে 
তাহলে মুত্তাকি (খোদাভীরু) হওয়া 
সহজ হয়ে যাবে। রোযার মধ্যে বড় 


করেছেন: 
প্রথমত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে জীব- 


তখন পাশবিকতার দাবি মানুষের ওপর 
বিস্তার লাভ করবে । তার জল্পনা-কল্পনা 
তাই হয় যা জীব-জন্তর হয়ে থাকে। 


জন্তর স্বভাব-চরিত্র, কামনা ও অভিলাষ 
এবং চাহিদা ও প্রয়োজন বিদ্যমান 
রয়েছে। তাই যে সকল বসন্ত একটি 


তার কাছে সদা তাই স্মরণ হতে 
থাকবে যা জীব-জন্তর অন্তরে স্মরণ 
হয়। জীব-জন্তর মনে কখনো গরীব- 


জন্তর জন্য প্রয়োজন তা একজন 


দুঃখীদের সেবার কথা স্মরণ হয় না। 


মানুষের জন্যও প্রয়োজন। কারণ, 


জীব-জন্ত অশ্রু প্রবাহিত করে দুয়া 


মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান রয়েছে 


করে না। জীব-জন্তর মধ্যে কামনা- 


পশুতের সেই উপাদান। যেমন_ জীব- 


বাসনা থেকে নিজেকে বিরত রাখার 
যোগ্যতা নেই। যদি কোন ক্ষুধার্ত 


প্রয়োজন হয়, নরের জন্য নারীর এবং 
নারীর জন্য নরের প্রয়োজন হয়; এই 
সবকিছু পশুতেের চাহিদা ও পাশবিক 
দাবি । এই সব চাহিদা ও দাবি মানুষের 
জন্যও প্রয়োজন। 


জন্তর সামনে শাক-সবজি রাখা হয়, 
তখন সে সেখানে মুখ দেবে-ই। এটি 
কার? তার মালিক কে? তা আমার 
জন্য বৈধ কি না? আমার জন্য হালাল 
না হারাম? 

নিরুপায়ী জীব-জন্ত এই সকল বস্ত 
নিয়ে ভাবে না। সে পিপাসার্ত হলে 


দিতীয়ত প্রত্যেক মানুষকে আল্লাহ 


নালা-নর্দমায় প্রবাহমান পানি পান 


তাআলা পাঁশবিকতার সাথে সাথে অন্য 


করে তৃষ্তা নিবারণ করে। অথবা তার 


একটি বন্ত দান করেছেন, তা হলো 
স্বগ্নীয় অস্তিত্ব বা ফেরেশতার উপাদান, 
তা হলো মানুষের আত্মিক অস্তিতৃ। 


অন্তরে যখন কামভাব সৃষ্টি হয়, তখন 
সে যেভাবেই হোক তা পুরণ করে। 
কে কি বলবে, বা মানুষ তা 


প্রত্যেক মানুষ এ দু'উপাদান (পাশবিক 
ও আত্মিক অস্তিত) দ্বারা সৃষ্টি করা 
হয়েছে। 


পাশবিক শক্তির প্রভাব 


দেখছে,এগুলোর প্রতি তার কোন 
ভ্রক্ষেপ নেই । এটি লঙ্জার বিষয়, এটি 
মন্দ কাজ, এটি অশ্লীল কাজ, এটি 
আমার জন্য অবৈধ, এমন ভাবনা 
জীব-জন্তর নিকট থাকে না। 


পাশবিক ও আত্মিক উভয় শক্তির কিছু 


অনুরূপভাবে যে মানুষের স্বভাবে 


নিজস্ব চাহিদা ও দাবি আছে। তা 


পাশবিকতার উপাদান অধিক হয়, তার 


থেকে সৃষ্ট কিছু কামনা ও অভিলাষ 


চিন্তা-চেতনা জীব-জন্তর ভাবনার মত 


রয়েছে। সুতরাং মানুষ পৃথিবীতে 
বসবাস করার দুটি পন্থা রয়েছে। 
হয়তো পাশবিকতাকে শক্তিশালী করে 


হিকমত লুকায়িত আছে যে, তাতে 
বিদ্রোহী নফসের সংশোধন হয়। 
শরিয়তের বিধি-বিধান পালনে অভ্যস্ত 


আধ্যাত্মিকতাকে দূর্বল করবে, অথবা 


হয়ে যায়। সে কাউকে কষ্ট দিতে, 
কারো মানহানি করতে অথবা অশ্লীল 
কর্ম-কাতে লিপ্ত হতে কোন অসুবিধা 
মনে করে না। আল্লাহ যে সকল বস্তুকে 


আধ্যাত্িকতাকে শক্তিশালী করে 
পাশবিকতাকে দুর্বল করবে, যেন 


হয়। মুত্তাকি হওয়ার অর্থ হল, নফস 


বা প্রবৃত্তি মানুষের অনুগামী হওয়া এবং 


-| 


গাম (নিয়ন্ত্রণ) আত্মিক শক্তির হাতে 
থাকে। এ দু'যোগ্যতার মধ্যে যেই 


শরিয়তের বিধান অনুযায়ী জীবন 
পরিচালনা সহজ হওয়া । 


রোযার হিকমত ও দর্শন: 

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে আল্লাহ তাআলা 
দুটি সাং্ঘষিক শক্তি, দুটি বিপরীত 
যোগ্যতা এবং দুটি সম্পূর্ণ 


মে*১৮ 


শক্তিশালী হবে সে-ই মানুষকে 
পারিচালনা করবে । সে নিজ দাবির 


মানুষের জন্য ক্ষতিকর বানিয়েছেন তা 
থেকে বেঁছে থাকতে উৎসুক হয় না। 


পাশবিকতা দুর্বল ও 
শক্তিশালী হওয়ার উপকরণ 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 


প্রতি মানুষকে টানবে, নিজের স্বভাব 
অনুযায়ী মানুষের স্বভাবকে রূপান্তরিত 


এবং আধ্যাত্মিকতা কিভাবে দুর্বল হয়? 
এটি অত্যন্ত সহজ বিষয়, সুক্ষ্স দর্শন 


করবে। যদি কোন মানুষের 
পাশবিকতা সুস্থ ও শক্তিশালী হয়, 
এবং আধ্যাত্মিকতা অসুস্থ ও দুর্বল হয়, 


নয়। উভয়টির আহার্য রয়েছে । যদি 
কোন ব্যক্তি আধ্যাত্মিকতার আহার্ষ 
কমিয়ে দেয় এবং পাশবিকতার আহার্ষ 


লারা) আত্তিত্তহীদ ৮ 
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বাড়িয়ে দেয় তখন নিজে নিজেই 
পাশবিকতা শক্তিশালী হয়ে যায় এবং 


মানুষ যতবেশী আল্লাহর নির্দেশ মেনে 
চলবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে, 


সম্ভাব্য সকল কৌশল নিশ্চিত করেছেন 
এবং আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী করার 


আধ্যাত্মিকতা দুর্বল হয়ে যায়। দিনের 


আল্লাহকে সন্তষ্ট করবে, আল্লাহর 


বেলা কয়েক দফা পানাহার করলে, 
নর-নারীর মিলনে অথবা পাশবিকতার 


অন্যান্য চাহিদাসমূহ পূর্ণ করার মাধ্যমে 


নিষিদ্ধ বস্ত থেকে নিজেকে বিরত 
রাখবে তাতে তার আধ্যাত্মিকতা ও 
স্বর্গীয় শক্তি মজবুত হবে। যখন যে 


পাশবিকতা শক্তিশালী হয়,পশুত বৃদ্ধি 


কোন নারী-পুরুষের মধ্যে 


পায়, কামভাব জাগ্রত হয়, প্রচ 
ক্রোধে উত্তেজিত হয়, প্রতিশোধের 
স্বভাব সৃষ্টি হয়। অন্যের দুঃখে দুখী 
হয় না। যেমন সাপ কাউকে দংশন 


আধ্যাত্মিকতা শক্তিশালী হবে তখন 
তার মধ্যে একটি যোগ্যতা অর্জিত 
হবে। মনে করুন, ফেরেশতাদের 
একটি বিশেষ স্বভাব রয়েছে যা আল্লাহ 


করলে তাতে তার কিছু আসে যায় না। 
সাপ মানুষকে খায় না। তবে দংশন 
করে স্বাদ পায়। তেমনি মানুষের 


পবিত্র কুরআনে বর্ণনা করেছেন, 
৫225 ৮৯72৮ ৮ 25 পপ্প ৮৫8 


9১৮৩৩৮০৯৩০৯ 
“তারা, আল্লাহর নিদেরশ অমান্য করে 


পাশবিকতা যখন শক্তিশালী হয়, তখন 
সে কঠোর ও জালিম হয়। বোন ও 
মেয়ের হক নষ্ট করে। প্রতিবেশীকে 
কষ্ট দেয়। কারো দুঃখ অনুভব 
করেনা । সদা নিজ স্বার্থে মত্ত থাকে । 


পাশবিকতা দুর্বল ও 

এখন আমাদের জানার বিষয় হলো, 
পাশবিকতা কিভাবে শক্তিশালী হয়? 
মূলত পাশবিকতার যত _ উপাদান 
রয়েছে সবগুলো যমিনের নীচ থেকে 
উৎপাদিত হয়। পানাহারের বন্তসমূহ 
যেমন- শাক-সবজি, চা-পান, গোস্ত- 
মাংশ, দুধ-কলা, ফল-মূল ইত্যাদি 
সবকিছু যমিনের ভিতর থেকে উৎপন্ন 
হয়। সুতরাং পাশবিকতার উপাদান যে 
যত বেশি গ্রহণ করে তা মানুষকে তত 
চরিত্রে হীনতা, তার কল্পনা-জল্পনায় 
দীনতা এবং তার উচ্চাজ্ষা ও 
উচ্চাভিলাষে নীচতা; এমনকি সকল 
ক্ষেত্রে নিমপন্থা পরিলক্ষিত হয়। মানুষ 
সৃষ্টির সেরা হওয়া সক্েও সর্বনিমনস্থরে 
চলে আসে। 


আধ্যাত্মিকতা 

মানুষের মধ্যে যে আধ্যাত্মিকতা বা 
স্বর্গীয় উপাদান আছে তারও কিছু 
আহার্ষ রয়েছে। তার আহার্য আসমান 
থেকে আল্লাহর নির্দেশরূপে আসে। 


মে*১৮ 


না। তারা গুনাহ করে না। তারা তাই 
করে,্যা তাদেরকে নিদের্শ দেওয়া 
হয়।” 

অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ পালন করা 
এবং আল্লাহর নিষেধ থেকে বিরত 
থাকা ফেরেশতাদের বিশেষ স্বভাব । 
তেমনি মানুষ যখন নিজের আধ্যাত্মিক 
শক্তিকে সবল করে, আত্মিক কর্ম 
পরিধি বাড়িয়ে দেয়, স্বর্গীয়শক্তিকে 
সমৃদ্ধ করার উপকরণ গ্রহণ অধিকহারে 
গ্রহণ করে, তখন আল্লাহ তাআলা 
মানুষের মধ্যে ফেরেশতাদের যোগ্যতা 
দান করেন। তখন মানুষ পাপ- 
পঞ্কচিলতা থেকে খুব সহজেই বিরত 
থাকতে সক্ষম হয় এবং অত্যন্ত সহজে 
পৃণ্যের কাজ আঞ্জাম দেয়। যার 
আধ্যাত্বিকতা _ শক্তিশালী হবে 
কেবলমাত্র সেই পাপ থেকে বেঁচে 
থাকতে পারবে। যার আত্মিকশক্তি 
সমৃদ্ধ হবে সেই ধারাবাহিকভাবে 
একাকি অবস্থায় হোক কিংবা 
জনসম্মুখে সকল ক্ষেত্রে সদা উৎসাহ- 
উদ্দীপনার সাথে পৃণ্যের কাজ করতে 
সক্ষম হবে। যার আধ্যাত্মিকতা দূর্বল 
হবে এবং পাশবিকতা শক্তিশালী হবে 
তার পক্ষে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা 
কখনো সম্ভব হবে না। 


আল্লাহর রহমত ও 

আল্লাহ তাআলা আপন দয়া ও 
রহমতের বশীভূত হয়ে বান্দা- 
বান্দীদের পাশবিকতা দুর্বল করার 


সকল পন্থা স্পষ্ট করেছেন। এই লক্ষ্য 
বাস্তবায়নে দয়ালু প্রভুর পক্ষ থেকে 
নিত্যনতুন প্রোগ্াম প্রদান করা 
হয়েছে। রমযান মাসে দিবা-রাত্রির 
বিশেষ আমল নির্দিষ্ট করে দেয়া, 
অন্যান্য মাসের চেয়ে ভিন্ন করে রমযান 
মাসকে বিশেষায়িত করা; মুলত 
আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে একটি 
সুবর্ণ সুযোগ । যারা গোটা বছর 
উশৃভ্খল, ভারসাম্যহীন, নির্ভয় ও 
অগ্রাহ্যকারী ছিল, যাদের পাশবিকতা 
শক্তিশালী ও আধ্যাত্বিকতা দুর্বল, যারা 
নিজেদের পাশবিকতাকে অনেক 
আহার্য দিয়েছে এবং আধ্যাত্িকতাকে 


শক্তিশালী করার জন্য আল্লাহ বিশেষ 
এক বিধান দিয়েছেন । আল্লাহ তাআলা 
বলেন, আমি সাধারণ বান্দা-বান্দিদের 
সুবিধার্থে তাদের আধ্যাত্মিকতাকে 
শক্তিশালী ও পাশবিকতাকে দুর্বল 
করার জন্য একমাসের একটি প্রোগ্রাম 
ফরজ করেছি। সারা বছর আমার জন্য 
কাজ করোনি, এখন করো । সারা বছর 
খেয়েছো, তাতে তোমার আধ্যাত্মিকতা 
দূর্বল হয়েছে এবং পাশবিকতা সবল 
হয়েছে। অনেক বেশি কথা বলেছো, 
অনেক বেশি খেয়েছো, অনেক বেশি 
ঘুমিয়েছো; এই সবকিছু পশুতের 
স্বভাব। এখন রমযান মাসের প্রোগ্রাম 
ফরজ করছি, তোমাদের জন্য সাধারণ 
পরিবেশ তৈরি করছি, এ মাসের দিবা- 
রাত্রির জন্য একটি বিশেষ তারতীব 
ঘোষণা করছি এবং ফরজ, ওয়াজিব, 
সুনাত ও নফল সংবলিত বিধি-বিধান 
দিচ্ছি। যদি কেউ সঠিকভাবে তা 
পালন করে তাহলে সারা বছরের 

তরু ও (01508191705) 
অনিয়ন্ত্রিত জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রণ 
করতে সফলকাম হবে । 


১ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৪ 
আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৩ 


স।ম।কা।লী।ন 


কুরআনচচা: 
প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি 


রামাযান মাসে 


্ 


তারা আল্লাহর আয়াতৃসমূহে চিন্তা- 
গবেষণা করতে পারে ।* 


এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা আরও 


সঙ্গে কুরআনের দাওর করতেন। 
আল-কুরআনের তিলাওয়াত একটি 
স্বতন্ত্র ও মৌলিক ইবাদত। আলোর 
নিকট থেকে ও 
তিলাওয়াতের সমান সওয়াব লাভ করা 
যায়। তিলাওয়াত শব্দটি ব্যাপক 
অর্থবোধক । নিছক তিলাওয়াত বা 
একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। শুধুমাত্র শব্দ- 
পঠনে এ উদ্দেশ্য হাসিল হয় না। 
আল-কুরআনের পূর্ণাঙ্গ চর্চার মাধ্যমেই 
এ লক্ষ্য অর্জিত হয়। 


কুরআন নাধিলের উদ্দেশ্য 

কুরআন নাযিলের নানাবিধ লক্ষ্য- 
উদ্দেশ্য আল-কুরআনেই বিবৃত হয়েছে 
সুনিপুণ উপস্থাপনায় । এটি মানুষের 
হেদায়ত ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্য 
নিরূপন করে । কুরআন নাযিলের লক্ষ্য 
বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 

94918604921 ৩৬ 

“এটি এমন এক বরকতময় কিতাব, যা 
আপনার ওপর নাযিল করেছি, যাঁতে 


মে'১৯ 


বলেন, 
559). পর ত্র) ১?) ৮ হাহ ৬৮5৫৬ 452৮ 
৪৩20৫ বু) ৬০ ০৮ ও ০৮2 ০892 
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কিরাআতুল_ কুরআন কুরআনচর্চার 

একটি অন্যতম পদ্ধতি। আল- 

কুরআনে কিরাআত শব্দটি দ্ি-বিধ 

অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। 

এক. নিছক পাঠ করে শোনানো । 
আমল করা উদ্দেশ্য হয় না। 

শ্রোতাকে শোনানোই এখানে প্রধান 


ডি র মানুষ শুধুমাত্র কুরআনের 
রট তিলাওয়াত সম্পর্কে অবগত। 
ও বলমাতর_ অনুমান্রে ওপর 
নির্ভর করে পরিচালিত হয় ।” 


আল্লাহ তাআলা বলেন, 
৮82 49 5০০৬ 9 2 এ পাও 
নি 63৮৫৫ ০৪৫2 
নাযিল করেছি, যাতে মানুষের জন্য 
নাধিলকৃত এ কুরআন তাদের নিকট 
স্পষ্টভাবে বর্না করেন এবং তারা 
এতে চিন্তা-গবেষণা করতে পারে । 


তিলাওয়াত ছাড়াও _কুরআনচর্চার 
বিধিবদ্ধ কিছু পরিভাষা রয়েছে । এসব 

ত অনুসরণের মাধ্যমে কুরআন 
কিরাআত, তারতিল, হিফয, দরস, 
তাফাক্কুর ও তাদাব্বুর কয়েকটি 
কুরআনিক পরিভাষা । আল-কুরআনের 
চত্রে চত্রে এ সকল পদ্ধতি বারবার 
আলোচনা করা হয়েছে। 


কিরাআতুল কুরআন 


লক্ষ্য। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা 
বলেন, 


রী 
(ক্র হরর মু পঠ 59) 2%% গ্ঁ 5 
সি 05 ১৬:৯৮সপ। 55 ৫ তা ৬ 


আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত হই এবং 
কুরআন তিলাওয়াত করি ।* 
কাফিরদের উদ্দেশ করে এ আয়াত 
নাযিল হয়েছে । এ নির্দেশ পালনার্থে 
রাসুল (সা.) কাফিরদের সামনে আল- 
কুরআন তিলাওয়াত করতেন। যাতে 
আমল উদ্দেশ্য ছিল না। কাফিরদের 
তার প্রভাব বিস্তাই ছিল এ 
তিলাওয়াতের মূল লক্ষ্য । আল্লাহ 
তাআলা আরও বলেন, 


থর ি0688, 


০১৭ 


তোমাদের সামনে কুরআন তিলাওয়াত 
করব না এবং তোমাদেরকে এ বিষয়ে 
জ্ঞাতও করবো না।” 

দুই. কিরাআতুল কুরআনের দ্বিতীয় অর্থ 
হলো, কুরআনের বিধান অনুযায়ী 


২২২ 


স।ম।কা।লী।ন 
আমল করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 


৫৯ ৫৫ ০৫572৮২৬ 


আব্বাস (রাযি.) (55৬4৯৩) 
এ আয়াতের তাফসির প্রসঙ্গে বলেন, 
এগ এ হি 
“কুরআনের হুকুম আহকাম যথাযথ 
অনুসরণ করে । 
তারতিলুল কুরআন 
তারতিল শব্দের অর্থ হলো, 
তাজভিদের বিধি অনুসরণপূর্বক এতো 
ধীরে-সুস্থে কুরআন পাঠ করা, যাতে 
ও শ্রোতা উভয়ের নিকট 
কুরআনের অন্তর্নিহিত ভাবধারা 
বোধগম্য হয়। আল্লহ তাআলা স্বয়ং 
তার নবীকে কুরআন শিক্ষার পদ্ধতি 
বর্ণনা করে বলেন, 
উ খু 081০৯ 
“আপনি তারতিল সহকারে কুরআন 
তিলাওয়াত করুন ।৮ 
অন্যত্র বলা হয়েছে, 
2865 ৬০ ৮ ০১৩ এ 89 28885 
ও 


আল্লাহর রহমত ও ফেরেশতাগণ 
তাদেরকে পরিবে্টন করে। তাদের 
কথা আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের 
নিকট আলোচনা করেন ।”গ 
হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান 
(রাযি.) রাসুল (সা.)-এর কুরআন 
তিলাওয়াতের বর্ণনা দিতে গিয়ে 
6 65 42৮০1০ এ ৩৪ 
2547: 50201 58525 
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2 
17 পরত ০৮০০৫ ৮০১ 2712 হি 
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১ কে গু এ6ি0952 
“এক রাতে আমি রাসুল (সা.)-এর 
পেছনে নামায আদায় করলাম । তানি 


“আল্লাহর কসম! কুরআন 

তিলাওয়াতের হক হচ্ছে হালালকে 

হালাল বলে মনে করা এবং হারামকে 
হিসেবে 


হারাম মান্য করা । যেভাবে 
এটি নাযিল হয়েছে সেভাবে 
তিলাওয়াত করা। কুরআনের 


শব্দাবলির স্থান পরিবর্তন না_ করা । 
বাস্তব অর্থের বিপরীত ব্যাখা-বিশ্রেষণ 
না করা। 


তিনি আরও বলেন, “আমাদের নিকট 
আল-কুরআনের শব্দাবলি মুখস্ত করা 

হলেও সেমতে আমল করা 
সহজ । আমাদের পরবতী তি 
মানুষের জন্য আল-কুরআন হিফয 
করা রি একি সেমতে আমল করা 
হবে ] 


তাদাব্বুর কুরআনচর্চার একটি অন্যতম 
পরিভাষা । এ পদ্ধতিতে কুরআনচর্চার 
সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা রয়েছে। কুরআনের 
বিধি-বিধান মতে নিজের আমল 
আখলাক সংশোধনের নাম হলো 


সুরা বাকারা দিয়ে নামায শুরু করলেন, 
আমার ধারণা ছিল, একশত আয়াত 
তিলাওয়াতের পর তিনি রুকু করবেন । 
তিনি কিরাআত অব্যাহত রাখলেন । 


“এ কুরআন আপনার প্রতি এজন্য 


আমি মনে করলাম, এক রাকাতে 


নাযিল করেছি, যাতে তা মানুষের জন্য 
ধীর-স্থিরভাবে পাঠ করেন ।” 


দরসুল কুরআন 
দলবদ্ধভাবে কুরআনের পাঠ গ্রহণ করা 


হয়তো এ সুরা সমাপ্ত করবেন । তানি 
কিরাআত অব্যাহত রাখলেন এবং সুরা 
আলে ইমরান ও নিসা শেষ পর্যন্ত পাঠ 
করলেন। তিনি খুব ধীর-স্থিরভাবে 
তিলাওয়াত করতেন । রর 


তাদাব্বুর। তাদাব্বুর এর ব্যাখ্যা 
প্রসঙ্গে ইমাম হাসান আল-বাসারী 
(রহ.) বলেন, 
১3555 ৯৯৭ 0 আও 
ক 21524245244151162 ৮ ২2 
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“আল্লাহর কসম! কুরআনের শব্দাবলি 
মুখস্ত করার নাম তাদাববুর নয় । আমল 


কুরআনচর্চার একটি সুন্দর পদ্ধতি । এ 
পদ্ধতির অনেক ফজিলত বর্ণিত হয়েছে 


পি নে র্‌ 
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14852552956 5535 
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(৪ 
“হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) থেকে 
বত, রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
কুরআনের তিলাওয়াত ও দরস্থহণের 


লক্ষ্যে মসজিদে কোনো দল একাত্রিত 
হলে, তাদের ওপর শান্তি বধিত হয়। 


মে*১৯ 


গ্রাথনামূলক 
কোনো আয়াতে পৌছলে আল্লাহর 


আখলাক সংশোধন না করে সমথ 


নিকট দুআ করতেন। তাসবিহ 


কুরআন মুখস্ত জানার কোনো স্বার্কতা 


সংবলিত কোনো আয়াত আসলে 
তাসবিহ পাঠ করতেন । আশয় প্র্্নার 
কোনো আয়াত আসলে আল্লাহর নিকট 
আশয় প্রার্থনা করতেন ।”* 

ভগ ৬ সু এও এ ০2 
(যাদের নিকট আমি রি নাধিল 
করেছি, তারা এটির যথাযথ 
তিলাওয়াত করে) এ আয়াতের 
তাফসির প্রসঙ্গে আবদুল্লাহ ইবনে 
মাসউদ (রোযি.) বলেন, 
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নেই 1১৫ 


রুল কুরআন 
আল-কুরআন নাযিলের একটি অন্যতম 
লক্ষ্য হলো, এতে চিন্তা-গবেষণা করা। 
সুষ্ট মস্তিষ্কের সঠিক চিন্তা সার্বাঙ্গীন 
সাফল্যের চাবিকাটি । মানবতার চুড়ান্ত 
মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ তাআলা আল- 
এর প্রসঙ্গ টেনেছেন। এ প্রসঙ্গে ইমাম 
ইবনে হিব্বান (রহ.) বর্ণিত হাদিসটি 
প্রণিধানযোগ্য: 
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“এ রাতে আমার ওপর এমন একটি 
আয়াত নাযিল হয়েছে, যে ব্যক্তি এটি 
না তার জন্য দুভোরগ । আয়াতটি হচ্ছে, 


৮101৫. ৫০১৫ 
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কুরআন তিলাওয়াতের বহুবিধ 
ফযিলতের বর্ণনা রয়েছে হাদিসের 
বিভিন্ন কিতাবে । অবস্থাভেদে এটির 
সওয়াব বহুগুণ বৃদ্ধি পায়। নামাযে 
কুরআন তিলাওয়াত ও তা শোনার 
মাধ্যমে সর্বাধিক সওয়াব লাভ করা 
যায়। আরবের সব চেয়ে মূল্যবান 
সম্পদ লাল উটের চেয়েও যার মর্যাদা 
বেশি । রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, 
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(9০৮ 
“বাড়িতে ফিরে মোটাসোটা হষ্ট-পুষ্ট 
তিনিটি উট লাভ করলে কি তোমরা 
রা অবশ্যই । তিনি বললেন, 
ভিডি আয়াত 
তিলাওয়াত করা হষ্ট-পুষ্ট তিনিটি 
উট লাভ করার চেয়েও উম ।' মোটা 
অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, 
19518857558 
75555 20১৩ ৮4 75685) 
4651 0 এ পা ও সুও 
“যে ব্যক্তি ফরয রা 
সহকারে আদায় করবে, সে অ রে 
অন্তভুক্ত হবে না। আর যে রি 


রাত্রিকালীন নামাযে দীড়িয়ে একশত 

আয়াত তিলাওয়াত করবে তার নাম 
ত্য র তালিকাভূক্ত 

হবে ॥ 

রাসুল (সা.) যেভাবে 

কুরআনচর্চা করতেন 


মে*১৯ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) বলেন, সাহাবায়ে কেরাম 
ছিলেন রাসুল (সা.)-এর কুরআন 
তিলাওয়াতের বাস্তব প্রতিভূ। তিনি 
চারজন বিশিষ্ট সাহাবী থেকে 
কুরআনের শিক্ষা গ্রহণ করার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করেন। তারা হলেন, 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রোি.), হযরত উবাই ইবনে কাব 
(রাষি.), হযরত মুআয ইবনে জাবাল 


নাধিল হয়েছে। আর আপনি অমার 
নিকট থেকে তা শুনবেন? তিনি উভ্তর 
দিলেন, “আমি অন্যের নিকট নিকট 
থেকে তা শুনতে পছুন্দ করি।' তিনি 
সুরা আন নিসা পাঠ শুরু করলেন, 
০০ 
ভ1৫৬৫৯%% আয়াত পর্যন্ত পৌঁছার পর 
রাসুল (সা.) বললেন, “এবার থামো ।' 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাষি.) তাকিয়ে দেখলেন, রাসুল 


5 দুটি অশ্র্সজল হয়ে 
। 


(রাধি.) ও হযরত আবু হুযাইফা 
(রাষি.)-এর আযাদকৃত_ গোলাম 
সালিম (রাযি.)। তাদের তিলাওয়াত কুরআনচায় সাহাবায়ে 


এতো মনোমুগ্ধকর ছিল যে, স্বয়ং 
রাসুল (সা.) তাদের নিকট থেকে 
তিলাওয়াত শুনতেন। হযরত উবাই 
ইবনে কা'ব (রাষি.) ছিলেন তাদের 
মধ্যে অন্যতম । একদিন রাসুল (সা.) 
তাকে উদ্দেশ করে বলেন, 


4০ এগ 9৮ ঝিঞ 
০ :০$ ই] 96540 :৫0$ ৫ ৩৫০ 
“আল্লাহ তাআলা আমাকে আপনার 
নিকট থেকে কুরআন শুনতে আদেশ 
দিয়েছেন। হযরত উবাই (রাষি.) 
বললেন, আল্লাহ কি আমার নাম নিয়ে 
বলেছেন? রাসুল (সান) বললেন, 
হ্যা।' আল্লাহ্‌ এ ব্যাপারে আপনার 
নাম. নিয়ে বলেছেন । এ কথা শুনে 


উবাই (রাষি.) কেদে ফেললেন ।** 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 
(রাযি.) থেকে বর্ণিত, 
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.১৫ ঠা 
“একদিন রাসুল_ (সা-)_ আমাকে 
কুরআন শোনাতে বললেন, 
বললাম, কুরআন আপনার ওপরই 


কেরামের অনুসৃত নীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (োযি.) 
বলেন, 
015 029 3৮3) :00$952-:5 ০] ০৪ 
(6503 98৬ 
“সাহাবায়ে কেরাম দশটি আয়াত 
শেখার পৃর তার অর্থ অনুধাবন করে 
তদানুযায়ী আমল করা পৃধৃম্ত সামনের 
দিকে অথসর হতেন না ।”২ 
কুরআনের অর্থ অনুধাবন করার লক্ষ্যে 
হযরত আবদুল্লাহ ইবেন আমর ইবনুল 
আস (রাযি.)-কে রাসুল (সা.) 
করতে বারণ করেন। হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযি.)-এর 
সুরা আল-বাকারা শিখতে আট বছর 
সময় লেগেছিল। হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে ওমর (রাযি.) থেকে বর্ণিত 
আছে, তার পিতা হযরত ওমর 
(রাধি.) বারো বছরে সুরা _আল- 
বাকারার পাঠ সমাপ্ত করেন। এটি শেষ 
করে তিনি একটি উট যবাই করেন।২১ 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) 
কুরআনচর্চার পদ্ধতি বর্ণনা প্রসঙ্গে 
বলেন 


গ 
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“কবিতা আবৃত্তির মতো কুরআন 
তিলাওয়াত করো না । নষ্ট খেজুরের 
মতো এটিকে বিক্ষিগুভাবে_ ফেলে 
রাখো না। কুরআনের বিস্ময়কর 
আলোচনার সময় থামো, এটি দ্বারা 
অন্তরকে নাড়া দাও, সুরাটি শেষ পর্যন্ত 
পৌছে যৃওয়া যেনো তোমাদের লক্ষ্য 
না হয়।”৩ 


রামাযান মাসে কুরআননচর্চা 
০১৬) ৬50৯) ডে ৫ ৮৫ 
পর 892) ৮৮ 
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50 
“মুসলিম ইবনে মিখরাখ থেকে বিণর্ত, 


২. 


“মানুষের নি জন্য রামাবান 
মাসে কুরআন নাষিল হয়েছে । যাতে 


তিনি বলেন, আমি হযরত 
(রাষি.)-কে পশ্শ করলাম, রাতের 


হেদায়তের সুস্পষ্ট দলিল- 


সহিহ আল-বুখারী শরিফে বর্ণিত 

অ ছে, 
দিত ৫2 2 6৮৩ রা 
ক | 9০5৬৫) :90 ৩০৮ ১৩ 
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(০52 


“হযরত আবদুল্লাহ্‌, ইবনে আব্বাস 
(রাযি.) থেকে _ বণির্তি, তিনি বলেন, 


বেলায় কয়েকবার আল-কুরআন খতম 
করার ব্যাপরে আপনার মতো কিঃ 
তিনি উত্তর দিলেন, তারা কুরআন 
তিলাওয়াত করেও করেনি । আমি 
রামাযান মাসে রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে 
কিয়ামুল লাইল করতাম । তিনি সুরা 
বাকারা, আলে ইমরান ও নিসা পাঠ 
করতেন । যখন সুসংবাদ সম্বলিত 
কোনো আয়াত আসতো, তিনি দু'আ 

করতেন এবং হতেন। ভয়- 
ভীতি সংবলিত কোনো আয়াত আসলে 
আল্লাহর ২নিকট আশ্রয় ্র্থনা 
করতেন ।”* 


রাসুল (সা.) ছিলেন 'সবচেয়ে বেশি 
দানশীল । তিনি রামাযান মাসে হতেন 
অধিক দানশীল ॥ যখন জিবরিল (আ.) 
তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এতি রাতে 
কুরআনের দাওর করতেন । রাসুল 
(সা.) ছিলেন কল্যাণকর কাজে 
প্রবাহমান, বায়ুর চেয়েও অধিক 
বদান্য ।২৫ 


ইমাম ইবনে রজব আল-হাম্বলী (রহ.) 
বলেন, উপযুক্ত আয়াত ও হাদিস দ্বারা 
দেওয়া, দরসের জন্য সমবেত হওয়া 
ও কুরআন সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত 


ব্যক্তির নিকট কুরআন শোনানো 
মুসতাহাব প্রমাণিত হয় । তবে অর্থ না 
বুঝে কুরআনের নিছক 


তিলাওয়াতপূর্বক বারবার কুরআন 
খতম করা সালাফের নীতি ছিল না। এ 
সম্পর্কে আয়িশা (রোযি.) থেকে বর্ণিত, 


মে*১৯ 


আল-কুরআন 
আসমানি কিতাব। যা ধর্ম-বর্ণ 
নির্বিশেষে সবার ওপর প্রভাব বিস্তার 
করে। নাধিল হবার সময়কাল থেকে 
অদ্যাবধি এটি সমানভাবে ক্রিয়াশীল 
মুমিনের ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে 


১০৮৮৫, 25955 


উএ0১০১ ০৪৯5 ০১১৪০ 
“আল্লাহ তাআলা সর্বোভম বাণীসম্পন্ন 
একটি কিতাব নাধিল করেছেন । যা 
পরস্পর পূর্ণ ও বারবার পঠিত । 
যারা আল্লাহকে ভয় করে কুরআনের 
প্রভাবে তাদের তৃকের পশম খাড়া হয়ে 
যায় ও সি 55 


অমুসলিমদের ওপরও এ কুরআন 
সমানভাবে ক্রিয়াশীল। হাদিস ও 


সিরাতের বিভিন্ন গ্রন্থে এ ধরনের 
অনেক ঘটনা বর্ণিত আছে। কুরআন ও 
রাসুলের সাথে শত বিরোধিতা সর্তেও 
তারা আল-কুরআনের প্রভাব থেকে 
মুক্ত হতে পারেনি । 

মক্কার কুরাইশ নেতারা দিনের বেলায় 
রাসুল (সা.)-এর সঙ্গে বিরোধিতায় মগ্ন 
থাকলেও রাতের বেলায় চুপিসারে তার 
কুরআনের তিলাওয়াত শুনে নিজেদের 
আত্মা শীতল করতো । এ প্রসঙ্গে 
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পে 


-০৪এাশি 
ইমাম যুহরী (রহ.) থেকে বরনা ; 
করেন, আবু জাহাল, আবু সুফয়ান_ ও 
আখনাস বনে শরিক একদিন 
বিচ্ছিনভাবে রাসুল সা.)-এর 
রাত্রিকালীন_ নামাযের তিলাওয়াত 
শোনার নিমিতে তার ঘরের চারপাশে 
অবস্থান নেয়। সকাল বেলা ফিরতি 
পথে কাকতালীয়ভাবে 


একে অপরকে ভর্ংসনা করে এবং এ 
কাজের গুনরাবাত না করার শপথ এহণ 
করে নিজ বাড়িতে প্রত্যাবর্তন তি 
করে। কেননা এতে তাদের অধীনস্ত 


কুরজনি শুনতে অবস্থান নেয় এবং 
সকাল _ বেলা পুনরায় 
সাক্ষাৎ ঘটে যায়। তারা 
রঃ রাতের মতো আবারো ওয়াদাবদা 
ঘরে ফিরে যায়। তৃতীয় দিনেও 
একই ঘট ঘটনা ঘটে। এবার তারা চূড়ান্ত 
ওয়াদা করে বাড়ির পথ ধরে । তারা 
পারস্পরিক আলোচনায় আল- 
কুরআনের অলৌকিকতা ও _তার 
অপরিসীম প্রভাবের কথা স্বীকার 
করে ।” 


লেখক: পিএইচডি. গবেষক, উউগ্াম 
বিশ্ববিদ্যালয় ও সভাপতি, জাগৃতি লেখক 
ফোরাম 


মে*১৯ 


+ আল-কুরআন, সুরা সুওয়াদ, ৩৮:২৯ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:৭৮ 

« আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল, ১৬:৪৪ 
আল-কুরআন, সুরা আন-নামাল, 
২৭:৯১-৯২ 
আল-কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:১৬ 


ফী তাওয়ীলিল কুরআন, দারু হিজর, 
কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), 
খ. ২, পৃ. ৪৮৮ 
আল-কুরআন, সুরা আল-মুষ্যাম্মিল, ৭৩:৪ 
৯ আল-কুরআন, সুরা আল-ইসরা, ১৭:১০৬ 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
৪, পৃ. ২০৭৪, হাদীস: ২৬৯৯ 
১ মুসলিম, আস-সহীহ, দারু ইয়াহইয়ায়িত 
তুরাস আল-আরবী, বয়রুত, লেবনান, খ. 
১, পৃ. ৫৩৬, হাদীস: ৭৭২ 
২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১২১ 
»* ইবনে কসীর, তাফসীরুল 
আধীম, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, 
বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ 
হি. _ ১৯৯৮ খ্রি), খ. ১, পৃ. ২৮২ 
** আল-কুরতুবী, ৯ লি 


কায়রো, "মিসর (১৩৮৪ হি _ ১৯৬৪ খি.), 
খ. ১, পৃ. ৩৯ 

* ইবনে কসীর, তাফসীরুল কুরআনিল 
আযীম, খ. ৭, পৃ. ৫৪ 


*৬ ইবনে হিব্বান, আস-সহীহ, মুআস্সিসাতুর 
রিসালা, বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: 
১৪১৪ হি. _ ১৯৯৩ খ্রি.), খ. ২, পৃ. ৩৮৭, 


হাদীস: নি হযরত আয়িশা রোঘি.) 
থেকে 
্ঃ পরিন আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৫২, 


হাদীস: ৮০২, হযরত আবু হুরাইরা (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত 
৯ আল-বায়হাকী, শুআবুল ইমান, 
মাকতাবাতুর রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হি. 5 ২০০৩ খ্রি.), 
খ. ৩, পৃ. ৪৯২, হাদীস: ২০০২, হযরত 
আৰু হুরাইরা (রাষি-) থেকে বর্ণিত 
১ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৫০, 
হাদীস: ৭৯৯, হযরত আনাস ইবনে ইবনে মালিক 
(রাি.) থেকে বর্ণিত 
২ কে) আল-বুখারী, আস-সহীহ, দার 
তওকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪২২ হি. ₹ ২০০১ খরি.), খ. ৬, 
পৃ. ১৯৭, হাদীস: ৫০৫৬; (খ) মুসলিম, 
আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৫৫১, হাদীস: ৮০০ 
২ ইবনে জরীর আত-তাবারী, জামিউল বায়ান 
ফী তাওয়ীলিল কুরআন, দারু হিজর, 


কায়রো, মিসর (১৪২২ হি. _ ২০০১ খি.), 


রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব (প্রথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. _ ১৯৮৯ খি.), খ. ২, 
পৃ. ২৫৬, হাদীস: ৮৭৩৩ 

২ আল-কুরআন, সুরা আল-বাকারা, ২:১৮৫ 
২ আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ১, পৃ. ৮, 
হাদীস: ৬ 


কুরআন, আল-হাইয়াতুল মিসরিয়া আল- 
আম্মা, কায়রো, মিসর (১৩৯৪ হি. 
১৯৭৪ প্রি), খ. ১, পৃ. ৩৬০ 

২৭ আল-কুরআন, সুরা আয-যুমার, ৩৯:২৩ 
২৮ ইবনে ইসহাক, আস-সিয়ার ওয়াল মাগাযী, 
দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৩৯৮ 
হি. _ ১৯৭৮ খি.), পৃ. ১৭৯ 


শক্তি দিও 

জাবের আজিজ 

প্রভূ তোমায় আহোরাতে 
ভাবি সঙ্গোপনে, 

জপি প্রতিক্ষণে। 


জীবন আমার সপে দিবো 
তোমার হুকুম করবো পালন 
আমার জীবন ভরে । 


কুরআন হাদিস হয় গো যেনো 
অহর্নিশে সাথী, 

মনের কালো শূন্য হয়ে 

জুলুক দীনের বাতি । 


আমায় প্রভূ শক্তি দিও 
সত্য পথে চলার, 

শক্তি দিও প্রভূ আমায় 
ন্যায়ের কথা বলার । 
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শ্রমের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় 
মহানবী (সা.)-এর 
ভূমিকা 


ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন 


জীবিকা অর্জনের অন্যতম উপায় হচ্ছে 
শ্রম। শ্রমই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের 
চালিকা শক্তি। শ্রম ব্যতীত জাতীয় 
জীবনের উন্নতি ও অগগ্রতি কল্পনা 
বিলাসমাত্র। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ (সো.) 
শ্রম বিনিয়োগের ব্যাপারে উৎসাহিত 
করেছেন। তার মতে নিজ হস্তের 
উপার্জনের চেয়ে উত্তম উপার্জন আর কিছু 
হতে পারে না। অপরের নিকট হস্ত 
বোঝা বহন করা অনেক বেশি উত্তম। 
মানুষ নিজের খাতে, পরিবারের খাতে, 
নিজের সন্তানদের এবং নিজের চাকরের 
খাতে যা কিছু ব্যয় করে, তা আল্লাহ 
তাআলার দরবারে সাদকা হিসেবে গণ্য 
হয়ে থাকে। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মতে 
প্রথম স্তরের ফরযের পর (সালাত, সাওম, 
হজ, যাকাত) দ্বিতীয় স্তরের ফরয হল 
হালাল জীবিকা অর্জন ।১ 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হল 
কোন উপার্জনটি সর্বাধিক পবিত্র ও 
সর্বোত্তম? তিনি বললেন, “মানুষের নিজের 
হাতের উপার্জন এবং এতিচি হালাল 
ব্যবসা ৷ 

রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর মতে, যে ব্যক্তি নিজ 


কম্বল আছে, যার একাংশ আমি পরিধান 
করি এবং অপর অংশ শয্যারূপে ববহার 
করি। তা ছাড়া পানি পান করার জন্য 
একটি পানপাত্রও আছে। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, “তাহলে এই দুইটি জিনিসই 
আমার নিকট নিয়ে এস। সে উক্ত দুইটি 
জিনিস নিয়ে আসলে রাসুলুল্লাহ (সা.) তা 
নিজ হস্তে নিয়ে উপস্থিত লোকদের মধ্যে 
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“অপরের নিকট ভিক্ষার দরুন কিয়ামতের 
দিন তোমার চেহারায় দাগ নিয়ে আসা 
অপেক্ষা জীবিকার্জনের এটি অনেক বেশি 
উত্তম পন্থা | । 


এখানে লক্ষ্যণীয় ব্যাপার হচ্ছে যে, 


এসবের নিলাম ডাকলেন এবং বললেন, 
এগুলো কে ক্রয় করবে? জনৈক সাহাবী 
বললেন, আমি এইগুলি এক দিরহাম দিয়ে 
নিতে রাযী আছি। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
বললেন, এক দিরহামের চেয়ে অধিক 
দিয়ে নেওয়ার জন্য কে রাধী? এ কথাটি 
তিনি দুইবার বা তিনবার বললেন । তখন 
এক সাহাবী বললেন, দুই দিরহাম দিয়ে 
নেওয়ার জন্য রাধী। রাসুলুল্লাহ 
(সা.) তাকে উক্ত দুই বন্ত প্রদান করে দুই 
দিরহাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর তিনি 
এই দিরহাম দুইটি আনসারীকে দিয়ে 
বললেন, এর একটি দিয়ে তোমার পরিবার 
পরিজনের জন্য খাদ্য ক্রয় করে তাদেরকে 
দিয়ে এস। আর অপর দিরহামের 
বিনিময়ে একটি কুড়াল ক্রয় করে আমার 
নিকট নিয়ে এস। সে কুড়াল ক্রয় করে 


হস্তে উপার্জন করে ক্লান্ত অবস্থায় সন্ধ্যায় 
উপনীত হল, সে ক্ষমাপ্রাপ্ত হয়ে সন্ধ্যা 
করল । যে কোন বৈধ পেশা অবলম্বন করে 
অর্থ উপার্জন ইবাদতের সমতুল্য । তিনি 
বলেন, 


0০0 82014 210) 
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একদিন এক আনসারী ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর নিকট এসে কিছু চাইলেন। 
তিনি বললেন, তোমার ঘরে কি কিছুই 
নেই? উত্তরে সে বলল, জি হ্যা। একখানা 


মে*১৯ 


রাসুলুল্লাহ (সা.) নিকট আসলে তিনি নিজ 
হস্তে কুড়ালের হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং 
বললেন, জঙ্গলে যাও কাঠ সংগ্রহ করে 
বাজারে বিক্রয় করতে থেক। আর আমি 
যেন তোমাকে পনের দিনের মধ্যে না 
দেখি। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নির্দেশে 
সাহাবী জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করে তা 
বাজারে বিক্রয় করতে লাগলেন । কিছু দিন 
পর দশ দিরহাম উপার্জন করে তিনি 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ফিরে 
আসলেন এবং এর অর্ধেক দিয়ে কাপড় 
বাকি অর্ধেক দিয়ে খাদ্যদ্রব্য খরিদ 
করলেন । রাসুলুল্লাহ (সা.) তাকে বললেন, 


রাসুলুল্লাহ (সা.) উক্ত সাহাবীকে ভিক্ষার 
পরিবর্তে পরিশ্রম করে অর্থ উপার্জনের 
প্রতি উৎসাহিত করেন। তা ছাড়া তিনি 
শ্রমবিনিয়োগের কার্যকরী পন্থা নির্ধারণ 
করে দেন। এমনিভাবে সমাজের বেকার 
সমস্যা সমাধানেও রাসুলুল্লাহ (সা.) বাস্তব 
ভূমিকা রাখেন। ভিক্ষাবৃত্তি ইসলাম 
অনুমোদন করে না। সমাজে ভিক্ষুকের 
কোন মর্যাদা নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) 
ভিক্ষাবৃত্তির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি 
উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, যেই ব্যক্তি 
ধন-সম্পদ বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিকট 
ভিক্ষা করে সে যেন জলন্ত অগ্নিপিণ্ ভিক্ষা 
করে, পরিমাণে তা কম বা বেশি হোক। 
যে মানুষের নিকট সব সময় ভিক্ষা করে 
বেড়ায় কিয়ামতের দিন সে এমন অবস্থায় 
উপস্থিত হবে যে, তার মুখমন্ডলে কোন 
গোশত থাকবে না । 

সমাজ থেকে ভিক্ষাবৃত্তি উচ্ছেদের জন্য 
তারি 


লা এ 
“যে মানুষের নিকট. ভিক্ষা না করার 


নিশ্চয়তা দেবে, তাকে জান্নাতের 
য়তা দেব ।” 


আত্মকর্মসংস্থানের জন্য পূর্ববর্তী সব নবী- 
রাসুলগণ ছাগল চরিয়েছেন এবং সর্বশেষে 
রাসুলুল্লাহ (সা.) স্বয়ং ব্যবসা পরিচালনা 
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জন্য কৃষিকর্মে নিয়োজিত ছিলেন ।" 
ইসলামের জহির 
পথে শ্রম গ কিছুমাত্রও লজ্জার 


ব্যাপার নয় বরং এটি নবীগণের সুননাত। 
প্রত্যেক নবীই দৈহিক পরিশ্রম করে 
উপার্জন করেছেন বলে হাদীসে বর্ণিত 
আছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস 
(রোষি.) থেকে বর্ণিত আছে যে, হযরত 
দাউদ (আব) বর্ম তৈরি, হযরত আদম 
(আ.) কৃষিকাজ, হযরত নুহ (আ.) 
কাঠমিন্ত্রীর কাজ, হযরত ইদরীস (আ.) 
সেলাই কাজ এবং হযরত মুসা (আ.) 
রাখালের কাজ করতেন ।” 

শ্রম যদি ক্ষুদ্র ও নিচু ধরনের বিষয় হত, 
তা হলে নবী-রাসুলগণ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও 
সম্মানিত ব্যক্তি হওয়া সত্তেও তাদের 
মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা এই জাতীয় কাজ 
সম্পাদন করাতেন না। প্রতিটি নবী ও 
রাসুল ছিলেন আত্মনির্ভরশীল । সবাই নিজ 
হাতে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন । 
কেউ কারও গলগ্রহ বা পরনির্ভরশীল হয়ে 
থাকেন নেই । রাসুলুল্লাহ সো.) ভিক্ষাবৃত্তি 
বা পরজীবী হিসেবে জীবন যাপনকে 
কেবল নিরুৎসাহিত করেননি বরং তা 
বন্ধের কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন । শ্রম 
বিমুখ হয়ে বসে থাকার সুযোগ ইসলামে 
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ভাই। আলাহ তাআলা তাদেরকে 


গালিগালাজ করা ইসলামে নিষিদ্ধ। 
নির্দোষ কোন শ্রমিককে অকারণে অভিযুক্ত 
করা হলে কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা 
মালিকের প্রতি কঠোর শাস্তি আরোপ 
করবেন। 

মজুর ও চাকরের অপরাধ অসংখ্যবার 
ক্ষমা করা তিনি মহত্রের লক্ষণ বলে 
ঘোষণা দেন। কৃত অপরাধের জন্য 


তোমাদের অধীনস্ত করেছেন । আল্লাহ 
তাআলা কারও দীনি ভাইকে তার অধীনস্ত 
করে দিলে সে যা খাবে তাকে তা থেকে 
খাওয়াবে এবং সে যা পরিধান করবে 
তাকে তা থেকে পরিধান করতে দেবে । 
আর যে কাজ তার জন্য কষ্টকর ও 
সাধ্যাতীত তা করার জন্য তাকে বাধ্য 
করবে না। আর সেই কাজ যদি তার 


অধীনস্তদের ক্ষমা করার পাশাপাশি 
শিষ্টাচার শিক্ষা প্রদানের ওপরও তিনি 
সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি 
নিজেও তাদের প্রতি হদ্যতাপূর্ণ আচরণ 
করতেন। হযরত আনাস ইবনে মালিক 
(রাষি.) দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত তার খিদমত 
করেছেন এবং ছায়ার মতো তার পাশে 


দ্বারাই সম্পন্ন করতে হুয়, তবে তাকে 
অবশ্যই সাহায্য করবে । 


মূলনীতিসমূহ প্রতীয়মান হয়: 

১. মুসলমান পরস্পর একে অন্যের ভাই। 
শ্রমিক হলে সে ক্ষেত্রেও এ হুকুম 
প্রযোজ্য । সুতরাং দুই সহোদর 
ভাইয়ের মধ্যে যেই রূপ সন্বন্ধ থাকে 
মালিক ও শ্রমিকের মাঝেও অনুরূপ 
সম্পর্ক থাকা বাঞ্থুনীয় । 

. খাওয়া পরা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন 
পূরণের মান ও শ্রমিকের উভর 
সমান হতে হবে । মালিক যা খাবে ও 


// 


নাই। বেকার জীবন মানব জীবনের জন্য 


পরিধান করবে শ্রমিককেও তা থেকে 


অভিশাপ । সুতরাং নিরলস শ্রম দরিদ্রতার 
ঘনঘটা দূর করে সফলতার সূর্যালোকের 
সন্ধান দেয়। উপর্যুক্ত হাদীসসমূহের 
পরিপ্রেক্ষিতে শ্রমের গুরুত্ব ও মর্যাদা 
সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় । 


শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক 

ইসলামে শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক প্রভু 
ভৃত্যের নয়। এই সম্পর্ক পি 
মানবিকতা ও ভ্রাতৃতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 
ইসলাম মানুষকে হদয়বান হতে উদ্ুদ্ধ 
করে কারণ দুর্ভাগা ব্যক্তির অন্তরে দয়া- 
মায়া থাকে না। রাসুনুল্লাহ (সা.) বলেন, 
যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে 


খাতে ও পরতে দেবে অথবা অনুরূপ 
মানের ও অনুরূপ পরিমাণের অর্থ 


সাধ্যাতীত এমন দায়িত্ব শ্রমিকের ওপর 
চাপানো যাবে না। এভাবে এত 
দীর্ঘসময় পর্যন্তও একাধারে কাজ 
করতে তাকে বাধ্য করা যাবে না, যা 
করতে শ্রমিক অক্ষম । 

৪. শ্রমিকের পক্ষে কষ্টকর এমন কাজ 
শ্রমিকের দ্বারা সম্পন্ন করতে হলে 
প্রয়োজন অনুপাতে তাকে সাহায্য 


রয়েছেন। কিন্তু এই দীর্ঘকালের মধ্যে 
তিনি তার নিকট কোন কৈফিয়ত তলব 
করেননি এবং কোন কাজের দরুন তাকে 
কখনো ভর্ঘসনাও করেননি । জনৈক ব্যক্তি 
রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট এসে বলল, 
ইয়া রাসুলাল্লাহ! কর্মচারীকে (খোদিম) 
কতবার ক্ষমা করব? রাসুলুল্লাহ (সা.) 
নিশ্ুপ রহিলেন। লোকটি আবারও বলল, 
কর্মচারীকে (খাদিম) কতবার ক্ষমা করব? 
তিনি বললেন, 


1855 2508 এ 
প্রতিদিন সত্তর বার ।”১ 
মোটকথা শ্রমিক ও মালিকের সম্পর্ক হবে 
ভাইয়ের মত। শ্রমিক-মালিক কর্তৃক 
অর্পিত দায়িত ভাই হিসেবে আজ্জাম 
দেবে। আর মালিক থাকবে তার প্রতি 
সহানুভূতিশীল, দয়াবান ও দরদি। মালিক 
শ্রমিককে শোষণ করবে না এবং 
সাধ্যাতীত কোন কাজের দায়িত্বও তার 
ওপর চাপাইয়া দেবে না। এভাবে শ্রমিক 
ছাটাই করে তাদেরকে অসহায়তের দিকে 

ঠেলে দেবে না। 


মালিকের অধিকার ও কর্তব্য 
শ্রমিক ও মালিকের অধিকার কর্তব্যের 
বিষয়টি একটি গুরুতৃপূর্ণ বিষয়। বর্তমান 


করতে হবে । অধিক সময়ের প্রয়োজন 
হলে সে জন্য তার শ্রমের যথাযথ 


পৃথিবীতে মালিক-শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক 
ছাটাই ও আন্দোলন ইত্যাদি অনভিপ্রেত 


না আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না। 
মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে যে বন্য এবং 


মূল্যায়ন করতে হবে। এমনকি অধিক 
মজুরির (0৮০7 78719) প্রয়োজন হলে 


অবস্থার উব হচ্ছে এবং অবস্থা দিন দিন 
জটিল থেকে জটিলতর আকার ধারণ 


মতবৈষম্য বর্তমান পৃথিবীকে বিক্ষুদ্ধ করে 


তুলেছে এর সঠিক সমাধান এবং উভয়ের 
মধ্যে ইনসাফপূর্ণ সমন্বয় একমাত্র 
ইসলামই করতে পারে। শ্রমিক ও 
মালিকের মধ্যে পাম্পরিক সম্পর্ক নিরপন 
করে রাসুলুল্লাহ (সা.) ঘোষণা করেন, 


মে*১৯ 


তাও স্বতঃস্ফুর্তভাবে তাকে প্রদান 
করতে হবে ।১ 
রাসুলুল্লাহ (সা.) শ্রমিকদের প্রতি 


সহৃদয়তা পূর্ণ ব্যবহার করার নির্দেশ দেন, 
কারণ দুর্বব্যহারকারীদের জন্য জান্নাতের 
দ্বার বন্ধ। অধীনস্তদের প্রহার করা ও 


করছে। 
বস্তুত এসব বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য 
অত্যন্ত স্পষ্ট । মালিকের প্রধান কর্তব্য 
হল, কর্মক্ষম, সুদক্ষ ও শক্তিমান এবং 
আমানতদার বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বা 
ব্যক্তিদেরকে কাজে নিয়োজিত করা। 
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স।ম।কা।লী।ন 
কর্মক্ষম ও আমানতদারী এ দুই গুণ 


পায়, তবে তাদের দুঃখের কোন অন্ত 


ব্যতীত কোন কাজে বা শিল্পে সফলতা 


থাকে না। দুঃখ ও হতাশায় তাদের হদয়- 


শ্রমিকের দায়িতু হচ্ছে চুক্তি মুতাবিক 
মালিকের দেওয়া যিম্মাদারী অত্যন্ত 


অর্জন সম্ভব নয় । কুরআন মজীদে ইরশাদ 
হয়েছে, 

৪৫ ৪950৩59 
“তোমার উভম হবে সেই 
ব্যক্তি যে শক্তি ও বিশ । রি 
মালিকের দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে সময় ও 
মজুরি নির্ধারণ করে শ্রমিককে কাজে 
নিয়োগ করা। অন্যথায় শ্রমিক-মালিক 
অসন্তোষ দেখা দেয় এবং উৎপাদন বিরিত 
হয়। মজুরের মজুরি নির্ধারণ না করে 
তাকে কাজে নিয়োগ করতে রাসুলুল্লাহ 
(সা.) নিষেধ করেছেন। 
অর্থনীতির মজুরী নির্ধারণ সূত্র হল, 


মন চূর্ণ ও ভারাক্রান্ত হয়ে যায়। এমনকি 
তাদের অপরিহার্য প্রয়োজন পুরণ না 
হওয়ার কারণে জীবন ও সমাজের প্রতি 
তাদের মন বীতশ্রদ্ধ ও বিতৃষ হয়ে উঠে 
এবং নিজেদের জীবন সম্পর্কে নৈরাশ্যের 
ভাব সৃষ্টি হয় । আর এটিই স্বাভাবিক এই 
সব অচলাবস্থার সমাধানকল্পে শ্রমিকদের 
মজুরি সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর 
রয়েছে স্পষ্ট ঘোষণা: 
“শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর আগেই 
তার পারিখমিক দিয়ে দাও । 
অপর এক হাদীসে আছে, “কিয়ামতের 
দিন আল্লাহ হা তিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে 
পন করবেন। 


ন্যুনতম মজুরি প্রত্যেক শ্রমিকের 
প্রয়োজনানুসারে নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ 
প্রত্যেক শ্রমিককে কমপক্ষে এমন মজুরি 
দিতে হবে, যেন সে এর দ্বারা তার 
ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক চাহিদা মিটাতে 
পারে। রাসুলুল্লাহ (সা.) অধীনস্থদের 
খোরপোষ দিতে নির্দেশ প্রদান করেন । 

উপর্যুক্ত হাদীসের আলোকে এ কথা বোঝা 
যায় যে, মালিক শ্রমিকদের ভরন- 
পোষণের দায়িতি লইবে অথবা এমন 
মজুরি দেবে, যাতে তাদের প্রয়োজন 
মিটিয়া যায়। প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে ব্যক্তির দক্ষতা, যোগ্যতা, পরিবেশ, 

, জীবনযাত্রা ইত রা 

করে নির্ধারণ করতে হবে। আর এসব 
যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই শ্রমিকের 
টা ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধিত হতে 


মা শ্রমিক থেকে কি ধরণের কাজ 
নিতে চায় তাও আলোচনা করে 
লওয়া মালিকের কর্তব্য । কোন শ্রমিককে 
এক কাজের জন্য নিয়োগ করে তার 
সম্মতি ছাড়া তাকে অন্য কাজে নিয়োজিত 
করা জায়িয নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে কাজ 
করা মাত্রই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক 
প্রদান করা মালিকের সবচেয়ে বড় 
দায়িতৃ । তবে অগ্রীম বা অন্য কোন রকম 
কোন শর্ত থাকলে ভিন্ন কথা । বস্তত মজুর 
সম্প্রদায় হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে কাজ 
করে থাকে । তারা তাদের নিজেদের এবং 
পরিবারবর্ণের যাবতীয় প্রয়োজন পূরণের 
জন্য এই পরিশ্রম করে এবং এই মজুরি 
তাদের একমাত্র অবলম্বন। এমতাবস্থায় 
তারা যদি পরিশ্রম করে ন্যায্য মজুরি না 
পায় কিংবা প্রয়োজন অপেক্ষা কম পায় 
অথবা নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক সময়মত না 


মে*১৯ 


তনাধ্যে তায় ব্যক্তি হচ্ছে, যেই ব্যক্তি 
কাকে মজুর হিসেবে ও তার দ্বারা 
পূর্ণ কাজ আদায় করা সেও শমিকের 
রা 
রাসুলুল্লাহ (সা.) আরও বলেন, শ্রমিকের 
পারিশ্রমিক ও খণ পরিশোধ নিয়ে ধনী 
ব্যক্তিদের টালবাহানা করা যুলুম; শ্রমের 
ব্যাপারে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে চুক্তি 
সম্পাদন করে লওয়া বাঞ্থনীয়। চুক্তি 
মুতাবিক শ্রমিক থেকে কাজ উসুল করে 
লওয়ার পূর্ণ অধিকার মালিকের থাকবে । 
এই ক্ষেত্রে কোন শৈথিল্য ও উদাসীনতা 
গ্রহণযোগ্য হবে না। 


শ্রমিকের অধিকার ও কর্তব্য 

ইসলাম যেমনিভাবে শ্রমিক মালিকদের 
ওপর বিভিন্ন দায়িতৃ-কর্তব্য ও বিধি-নিষেধ 
আরোপ করেছে, তেমনিভাবে শ্রমিক ও 
মজুরদের ওপরও বিভিন্ন দায়িত-কর্তব্য 
আরোপ করেছে। কারণ সুসম্পর্ক কোন 
দিনই একতরফাভাবে কায়েম হতে পারে 
না। এর জন্য উভয় পক্ষের সদিচ্ছার 
প্রয়োজন । সমঝোতা 
ব্যতিরেকে তা কোনক্রমেই সম্ভব হতে 
পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে একজন 
শ্রমিক নিজের ওপর মালিকের কাজের 
দায়িত্ব নিয়ে এমন এক নৈতিক চুক্তিতে 
আবদ্ধ হয় যে, এর পর সে এই কাজ শুধু 
পেটের জন্য করে না। বরং করবে 
আখিরাতের সফলতার আশায়। কেননা 
চুক্তি পূর্ণ করার ব্যাপারে কুরআন মজিদে 
ইরশাদ হয়েছে, 


৫2৮৮ ৫ গা 


৩5546 খরা ৫.৬৪্৬৪$ 


আমানতদারী ও বিশ্বস্ততার সহিত 
সম্পাদন করা। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত 
হয়েছে: 
(6৫60৮4৮15 

ও হিসেবে মে ব্যক্তি উত্তম, যে 
মিনির গ্রহণের পর কাজে 
কোনরূপ গাফিলতি করতে পারবে না। 
ইসলামের দৃষ্টিতে এ এক মারাত্মক 
অপরাধ । আলাহ তাআলা ইরশাদ করেন, 


৫ ৫ ৫ £ 
০৮। 12819 ০৩ ১৫৪৪৪] ০১ 
০55৮26৫5295 ৮4 ৮525৮ 


8৫১:৮2565226180550552 
“মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম 
দেয়, যারা লোকের নিকট থেকে মাপিয়া 
লওয়ার সময় পুর্র্মাতরায় এহণ করে এবং 
যখন তাদের জন্য মাপিয়া, অথবা ওযন 
করে দেয়, তখন কম দেয় ।' 
মুফাসসিরগণের মতে এই আয়াতের মধ্যে 
মাপে কম-বেশি করার ভাবার্থে ওইসব 
মজুরও শামিল করা হয়, যারা নির্ধারিত 
পারিশ্রমিক পুরোপুরি উসূল করে এবং 
কাজে গাফিলতি প্রদর্শন করে । 
যেই কাজ যেভাবে করা উচিত সেই কাজ 
সেইভাবে আঞ্জাম দেওয়া শ্রমিকের 
দায়িতৃ। রাসুলুল্লাহ সো.) ইরশাদ করেন, 
“যখন কোন বান্দা কাজ করে তখন আল্লাহ 
তাআলা চান সে যেন সেই কাজ যেইভাবে 
করা দরকার ঠিক সেই ভাবেই আঞ্জাম 
দেয়।' 
যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলা এবং নিজ 
মালিকের হক আদায় করতে থাকে সে 
ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বিগুণ সওয়াবের 
অধিকারী হবে। এ প্রসঙ্গে নবী করীম 
(সা.) ইরশাদ করেন, “তিন প্রকারের 
লোকদেরকে দ্বিগুণ সওয়াব দেওয়া হবে । 
তাদের মধ্যে একজন সেই ব্যক্তি যে 
নিজের মালিকের হক আদায় করে এবং 
আল্লাহর হকও আদায় করে ।' 
যেভাবে শ্রমিকের ওপর কিছু দায়িতৃ- 
কর্তব্য রয়েছে এমনিভাবে তার কিছু 
অধিকারও রয়েছে। ইসলাম শ্রমিকের 
অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করেছে এবং 
এর জন্য সুনির্দিষ্ট নীতিমালা ঘোষণা 
করেছে। এ ব্যাপারে ইসলামের প্রথম কথা 
হল শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি দিতে হবে । 
কোনরূপ টালবাহানা করা যাবে না। তার 


এরতিশ্্যতি পালন করবে। 
যত তলব করা 


প্রতি তার ক্ষমতার অধিক কোন দায়িত্ব 
চাপানও যাবে না। শ্রমিক সম্প্রদায় 
উৎপাদনে শরীক থাকলেও মুনাফায় 


___লললললললললললললল] আত্তান্তহীদ ১৭ 


স।ম।কা।লী।ন 


তাদেরকে অংশীদার করা হয় না। কিন্তু 
ইসলামী ব্যবস্থায় লাভের মধ্যেও ৪ আবু দাউদ, আস-সুনান, আল-মাকতাবাতুল ৯ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, দার 
তাদেরকে অংশীদার করার বিধান রয়েছে ।  আসরিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. ২, পৃ... ইয়াহইয়ায়িল কুতুব আল-আরাবিয়া, 


10৮58, রি ও লেবনান, খ. ২, পূ. ১২১৬, 
তাদের শরমাজির্তি সম্পদ € ৬ মুসলিম, আস-সহীহ, খ. ২., পৃ. ৭২ ৩৬৯০ 
(লভ্যাংশ) থেকেও অংশ দেবে । ৮৫ ৬ আবু দাউদ, গ্রাগুক্ত, খ. রা ১২১, ১* দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, পৃ. ৪৯৬-৪৯৭ 
আল্লাহর মজুরকে বঞ্চিত করা যায় না। হাদীস: ১৬৪৩ আত-তিরমিধী, আস-সুনান, মাকতাবাতু 
« আল-বুখারী, আস-সহীহ, খ. ২, পৃ. ৭৮৯ ওয়া মাতবাআতু মুস্তাফা আলবাবী, হলব, 
লেখক: সম্পাদক, মাসিক আত-তাওহীদ রা শি রঃ বত নর ১ দি খি.), খ. ৪, 
৪৫৮-৯ ১২ 

+ আল-বায়হাকী, আস-সুনান, খ. ২, পৃ. ২৪ ৮ (ক) ইবনে হাজর আল-আসকলানী, ১৩ আল-কুরআন, সুরা আল-কাসাস, ২৮:২৬ 
১ হাকিম, মুসতাদারাক, খ. ২, পৃ. ১২ ফাতহুল বারী শরহু সহীহ আল-বুখারী, খ. 9৮8, 567 ডি 

তাবারানী, ১28917 ৪, পৃ. ৩০৬; (খ) আত-তারগীব ওয়াত ১৫ আল-কুরআন, সূরা আল-মুতাফৃফিফীন, 

৩৮০, হাদীস: ৮৯৩৪7? 2. ভারহীব সা, খ. ২ পৃ- ১৪০ ৮৩:১৩ 

জ্ঞানী হবো 
নী মোহাম্মদ নোমান ফয়েজী 

€ প্রতিটি এজেন্টকে ৫০-এর কম কপিতে একটি সৌজন্য কপি দেওয়া হয়। লভিব ইলমে দীন, 

* অর্ডার পেলে পত্রিকা ভিপিএল-যোগে পাঠানো হয়। কুরআন-হাদীস শিখে 

১০ কপির নিম্নে ডাক-খরচ এজেন্সি বহন করবে । হবো আমি খাটি মুমিন। 

* এজেলির জন্য অথিম বা জামানাত পাঠাতে হয় না। অবনী হবে আলোকময়, 

৪ মাসের যেকোনো দিন পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়। অবাক চোখে দেখবে সবে 

৪ এজেন্টগণকে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। ৫০ কপির ওপরে এজেন্সির করবো আমি বিশ্বজয় । 

৪ পরিবহন ও কুরিয়ারের ক্ষেত্রে মূল্য অগ্রিম পরিশোধ করতে হয়। মরেও আমি সবার হৃদে 


পা গা রিনা সানা সা! 
“বদি ৬ মালের পাক হতে যারা 


দয়াময় 
008110 7২০৪.)051 0006791])05 আরিফুল ইসলাম সাকিব 


এ হতে হলে ব্যাংক ড্রাফট, (10444, ১ 7 ভোর প্রভাতে মধুর সুরে 
মানি অর্ডার বা সরাসরি অফিসে 13 0৮ ডাকছে মুয় 
, 0৮, থগাথা, 5 
নগদ টাকা প্রদান করতে তি হবে | টি ্ 1100 আল্লাহ নামের জিকির করো 
01211, 4১112019210 
গ্রাহকের কপি কেবল রেজিস্ট্রার 10. 85180. 000111105. উঠো হে মুমিন ] 
ডাক-যোগে পাঠানো য়। 130100৩8 & 4১110) 0০011163. 11600 দয়ালু ও অসীম ৩ ন 
রা কোনো ইলাহ নাই 
৬ 101) 41001108 10.1900 5 
রঃ ট নর /২8৩0811. 1001160 তিনিই হলেন সবার সেরা 
ৃ ৩. এ তাগ্ন ৬ | 
€ দেশের বাইরের বার্ষিক গ্রাহক-চাদা উপর্যুক্ত চার্টে প্রদত্ত । 1 সকল সৃষ্টির টা তিনি 
উর ০৮. সর্বশান্ত্রে কয়, 
যোগাযোগ ১ 8 এ ধরার বুকে অশেষ রিজিক 


আততার্তহীদ ৮ টড 

২ দরবারে তার দু'হাত তুলে 
আল-জামিয়া মাকে্ট (৩য় তলা) ১.1 চি ্ 
৬০, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০ 17৮ রোজ হাশরে কঠিন সময় 
০১৮১৫-৮৪৭০৭০ 15 পাবে যে নাজাত। 


স।ম।কা।লী।ন 


মাহে রমাযান। পবিত্র কুরআন 
নাযিলের মাস। অন্যমাসের সাধারণ 
আমল এ-মাসে অসাধারণ হয়ে যায়। 
নফলের সওয়াব অর্জিত হয় ফরজের 
ন্যায়। অন্যসময় কুরআনের একেকটি 
বর্ণে দশটি করে পুণ্য হলে, রমাযানে 
এ-পুণ্য বহুগুণে বেড়ে যায়। 
তারপরেও দেখা যায়, কোনো কোনো 
মুসলমান, বিশেষ করে আধুনিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবীরা পবিত্র 
কুরআনের প্রতি অবহেলা প্রদর্শন 
করেন। আল্লাহর কালাম হিসেবে 
গুরুত্ব অনুভব করেন না। এর অন্যতম 
কারণ হচ্ছে কুরআনবিরোধীদের লেখা 
ও প্রচারণার কুপ্রভাব । 

রমাযান এলে রাসুলুল্লাহ (সা.) ও তার 
সাহাবিগণ পবিত্র কুরআনের প্রতি 
সবিশেষ মনযোগ দিতেন। তাদের পথ 
অনুসরণ করে আল্লাহর নেকবান্দারাও 
যুগ-যুগান্তরে কুরআনভিত্তিক আমলে 
নিমগ্ন থেকেছেন। এখনো ধর্মপ্রাণ 
তিলাওয়াত, তাফসির অধ্যয়ন, খতমে 
কুরআন.. নানাভাবে ব্যস্ত থাকেন 
কুরআনচর্চায় । রমাযানেও । রমাযানের 
বাইরেও । কারণ পবিত্র কুরআন 


মে*১৯ 


ইসলামের জীবন্ত মু'জিযা। আল্লাহর 
অফুরন্ত নেয়াত। কুরআনের 


ও যথার্থতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে। 
নানাপ্রকার সমালোচনা করে । সাধারণ 


সংস্পর্শে যারাই এসেছে ধন্য হয়েছে, 
সম্মানিত হয়েছে। হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব (রাধি.) বলেন, “নিশ্চয়ই 
আল্লাহ তাজালা ১ কিতাবের মাধ্যমে 
উপরে তুলেন। আর 
কিছু জাতিকে অং ৪পতিত করেন ।” 
রি রা পাশ্চাত্য 
তদের । এরা আ' পৃথিবীতে 
প্রাচ্যবিদ (0779/19175) হিসেবে 
পরিচিত । পবিত্র কুরআন বিষয়ে রচনা 
ও গবেষণাকর্মের নামে এসব কথিত 
পণ্তিতপ্রবর দুনিয়াকে যা দিয়েছে তা 
যতটুকু না গবেষণামূলক, তারচে ঢের 
18১1 37 
বই-পুস্তকেরই বেশি কদর বর্তমান 
আধুনিক শিক্ষিত মুসলিমসমাজে.. 
বিশেষ করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ু 
য়া ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের মাঝে । এ- 
বিষয়ে সচেতনা সৃষ্টির লক্ষ্যেই নিমোক্ত 
ক্ষুদ্র প্রয়াস। 


মহানবী মুহাম্মদ (সা.)-এর ওপর যখন 
মক্কার মুশরিকগণ কুরআনের সত্যতা 


মানুষের মনে কুরআনের প্রতি অনাস্থা 
ও অবিশ্বাস সৃষ্টির অশুভ লক্ষ্যে বিভিন্ন 
মনগড়া তথ্য ছড়ায়। একবার বলে, 
মুহাম্মদ (সা.) কবি। আরেকবার বলে, 
টিন” পাগল.. জাদুকর। অন্যকেউ 
তাকে কুরআন শিখিয়ে দেয়। অথবা 
বলে (যেমনটা কুরআনে বলা হয়েছে), 
৪৮৫ এ ৩ 9 ভর্া এ ভও 
নগরাঠি 
“এগুলো তো পুরাকালের রূপকথা, যা 
তিনি লিখে রেখেছেন। এগুলো সকাল- 
সন্ধ্যায় তার কাছে শেখানো হয় ।” 
সেই যে শুরু হয়েছে ষড়যন্ত্র, এখনো 
চলছে। যুগে-যুগে। নানা কৌশল ও 
পহ্থায়। 


যুগে। সর্বশেষ যোগ হয় প্রাচ্যবিদদের 
কথিত রচনা ও গবেষণা । বিশেষ করে 
উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে 


___লললললললু। আত্তান্তহীদ ১৯ 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রাচ্যবিদ নামের পাশ্চাত্যের একশ্রেণীর 
পণ্তিত পবিত্র কুরআনকে কেন্দ্র করে 
সমসদৃশ আপত্তি ও তথ্যের পুনরাবৃত্তি 
করে । বিভিন্ন ধরনের মনগড়া যুক্তি ও 
প্রমাণের ভিক্তিতে। এ ক্ষেত্রে 


07০7০), মাইকেল কুক (74107991 
0০০০/), কেনেথ ক্র্যাগ (72771 
0722) ও টবি লেস্টার (79) 


চার. পবিত্র কুরআন বিষয়ে বিভিন্ন 
উট তথ্য ও সংশয় ছড়ানো । যেমন: 
পবিত্র কুরআন হচ্ছে ইহুদি ও 


7,252/)সহ অনেকেই শেষোক্ত তথ্য 
ও মত সবিস্তারে উপস্থাপন 


প্রাচ্যবিদদের কয়েকভাগে ভাগ করা 
যায়। যেমন_ 


করেন। এসব দাবির পক্ষে বিভিন্নভাবে 


খিষ্টবাদের 7 পবিত্র হি 


ওল্ড ও 


রা চিক, 2 


প্রচারণা চালান। যোগ করেন 


এক. প্রথম দিকে প্রাচ্যবিদদের নেতৃতে 
যারা ছিলেন তারা হলেন, অ্যালয় 
স্প্রেজ্জার (410) 5০7729), উলিয়ম 
ম্যুর (77111767747), থেউডর 
নোলডেকে (7/1694976 19149), 
ইগনায গোল্ডজিহার (12762 
0০1751/), ডব্লিউ ওয়েলহাউসেন 
(77. 77০1/74%5০7), লিউন কায়টানি 
(7207 0০9০%477), ডেভিড সামুয়েল 
মরগুলিয়টা (79077 50711 
1/2729/19%/) প্রমুখ | 
দুই. বিংশ শতাব্দীতে এসে প্রাচ্যবাদে 
যোগ দেন আরেকদল পগ্ডিত। তারা 
পূর্ববর্তী প্রাচ্যবিদদের অনুসরণ করে 
কুরআনবিষয়ক তাদের মতবাদ ও 
তথ্য-উন্নয়নে কাজ করেন। পূর্বের 
রচনা ও গবেষণায় নয়ামাত্রী যোগ 
করেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন 
প্রাচ্যবিদ রিচার্ড বেল (77/07477 
17211) ও তার শিষ্য উলিয়ম 
মন্টগোমারি ওয়াট  (77717147 
14971207127) 777) | আর এসব 
প্রাচ্যবিদ নানা পদ্ধতি ও পন্থায় তাদের 
পাঠক ও অনুগতদের এটাই বোঝানোর 
চেষ্টা করেন যে, কুরআন করিম হচ্ছে 
মুহাম্মদ সা. এর রচনা (নাউজুবিল্লাহ) । 
তিন. খিষ্টীয় বিংশ শতাব্দীর শেষ 
চতুর্থাংশে প্রাচ্যবিদদের নতুন প্রজন্মের 
মধ্যে নতুন একটা ধারা শুরু হয়। 
এসব প্রাচ্যবিদ তথ্য দিলেন, কুরআন 
স্রেফ মুহাম্মদ (সা.)-এর রচনাই নয়; 
বরং হিজরি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে 
বিভিন্ন সংস্কার ও সংশোধনের মধ্য 
দিয়ে ক্রমাগতভাবে কুরআন বর্তমান 
রূপ পরিগ্রহ করেছে। নব্য এ- 
প্রাচ্যবিদদের মধ্যে জে ওয়ান্সবোর্গ (0. 
72757097047) ও জে এ বিলামি 
(9.4. 199/19717) অন্যতম । পরে 
ক্রোন (77/71016 


মে ১৯ 


নিত্যনতুন মনগড়া তথ্য । 


কুরআনচর্চার নেপথ্যে 
প্রাচ্যবিদদের এজেন্ডা ও পন্থা 
মূলত কয়েকটি বিশেষ এজেন্ডা নিয়েই 
পবিত্র কুরআন বিষয়ে প্রাচ্যবিদ ও 
অমুসলিম পশ্চিমা লেখকগণ তাদের 
লেখালেখি, রচনা ও গবেষণা 
করেছেন। ওসব এজেন্ডার অন্যতম 
হচ্ছে, 
* যেভাবেই হোক, পবিত্র কুরআন 
থেকে মানুষের দৃষ্টি ফেরানো । 
০ পবিত্র কুরআনের মু'জিযা বা 
অলৌকিকতৃ রহিতকরণ । 

আর এসব এজেন্ডা বাস্তবায়নে তারা 
বেশ কয়েকটি বুদ্ধিবৃত্তিক পন্থা 
অবলম্বন করেছেন । যেমন- 
এক. পবিত্র কুরআনের অনুবাদ । অর্থাৎ 
বিকৃত অনুবাদের মাধ্যমে । আবার 
সেসব অনুবাদগ্রন্থের শিরোনাম দেয়া 
হয়েছে এমনভাবে যাতে পাঠক মনে 
করে, এটা আল্লাহর কালাম নয়; 
মুহাম্মদ সা. অথবা বিশেষ কোনো 
ব্যক্তির রচনা বা জাতিবিশেষের ধর্মগ্রন্থ 
(নাউজুবিল্লাহ) । যেমন, “মুহাম্মদের 
গ্রন্থ', “মোহামেডান কুরআন', কিংবা 
“আরবি কুরআন" ইত্যাদি 

পবিত্র কুরআনবিষয়ক 


যার মাধ্যমে আমরা পবিত্র কুরআন 
পেয়েছি অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.), 
কাতেবে অহি ও আয়াতসংকলক 
সাহাবিদের ব্যাপারে সন্দেহ ্ 
পায়তারা করেছে তারা । 
কুরআনের যথার্থতা নিয়ে পা 
মনে অবিশ্বাস জন্ম নেয়। 
তিন. পবিত্র কুরআন বিষয়ে পত্র- 
পত্রিকা, অভিধান বা নির্ঘন্ট, বিশেষ 


ঘটেছে, ইত্যাদি 
প্রসিদ্ধ রচনা ও গবেষণাকর্ম 
প্রাচ্যবিদগণ বিলক্ষণ জানেন, 


মুসলমানদের জীবনে পবিত্র কুরআনের 
প্রভাব ও গুরুত্ব অপরিসীম । কুরআন 
হচ্ছে ইহ-পরকালিন উন্নতি ও 
সফলতার জিয়নকাঠি। ইসলামি 
জীবন-ব্যবস্থার প্রধান উৎস ও 
সংবিধান। সুতরাং পবিত্র কুরআনকে 
যদি মুসলমানদের জীবনে বিতর্কিত বা 
প্রাণহীন করে দেওয়া যায়, বাকিগুলো 
এমনিতেই মূল্য হারাবে। তাই পবিত্র 
কুরআন বিষয়ে প্রাচ্যবিদগণ প্রচুর 
রচনা ও গবেষণাকর্ম করেছেন। সেই 
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য থেকে আজ 
অবধি । কিছু সরাসরি কুরআনবিষয়ক। 
আর কিছু অন্য প্রসঙ্গে পবিত্র 
কুরআনের আলোকপাত । দীর্ঘ এ- 
সময়ে খিস্টান-ইহুদি লেখক ও 
প্রাচ্যবিদগণ যত বই-পুস্তক রচনা ও 
গবেষণা করেছেন তার বর্ণনা দিতে 
গেলেও কলেবরের গ্রন্থ হয়ে 
যাবে । নিচে প্রধান প্রধান কিছু রচনা- 
গবেষণাকর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে 
ধরা হলো: 
৬ 09712717907 14%/07717710727 
১7751772702 ৫৮৮১ ০১৮ 


১০3 9501 লিখেছেন 
প্রাচ্যবিদ গোল্ড জিহার (12702 
001927/6) | পবিত্র কুরআনের 
উৎস বিষয়ে সংশয় সৃষ্টিতে তার এ- 
গ্রন্থটি প্রসিদ্ধ । 


0%7710 191/0129: 19047025 
2710 14911195০91 ১০77171%721 
171157177-21417071 ৫০১৮০।১| 2 


৪০]| ০৪৬০ এে। ০১৬০ ১১৩) ও 


__ লু) আত্তর্তহীদ ২০ 
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৬:5201271071 1411124- 00711571 
2710 (09711)05111071 0 15177110 
521701797 1215/97) পে :৮০]। 


0৪ ৬৮১৬) মি ০১৩ ০৬১৬১ 
গন্থদ্ধয় রচনা করেছেন লন্ডন 
বশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন 


ওয়াসবোগ (70917 
77279109792) যথাক্রমে ১৯৭৭ 
ও ১৯৭৮ সালে। 

৬ (09/5277/21197 07 7271 
0%777 14477490777 177 
57714 ৫4০ ০৬১৮৮০০৮১০০ 
৮৮০ হএই]। জ20১ ইয়েমেনে 


প্রাচীন পাঠাগার থেকে সংগৃহীত 
পাণুলিপির ওপর ভিত্তি করে এ 
গবেষণাকর্মটি প্রণয়ন করেন জার্মান 
প্রাচ্যবিদ ড. গার্ড আর পুইন 
(057 1717) ১৯৮৭ সালে । 
77141 715 17162 0797 (১৯ 
€৩15) পবিত্র কুরআন সম্পর্কে 
মারাত্মক বিতর্ক সৃষ্টিকারী একটা 
প্রবন্ধের শিরোনাম। এটা ১৯৯৯ 
সালের জানুয়ারি মাসে 176 
411071110 14971/1) নামক 
পত্রিকায় প্রকাশ করেন প্রাচ্যবিদ 
লেখক টবি লেস্টার (79) 
12927) |] 
৩1112 007৫7 17751901707 
17111 94725 47777129% 
0/797919270711 ৫৯৮ 0 
০) (5৮ ১৯ ০ এটা কুরআনের 
সুরা-নাধিলের সময়কালসহ ইংরেজি 
অনুবাদ । লিখেছেন এ. রডওয়েল 
(4. 799//211) | 
17117001/061071 ৫4 00771 ৫০০০ 
05 এ) । ১৯৪৭ সালে প্যারিস 
থেকে প্রকাশিত। রচয়িতা ফরাসি 
প্রাব্যবিদ বালাশের (791207076) । 
তাকে তুলনামূলকভাবে মধ্যপন্থী 
প্রাচ্যবিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। 
র বিষয়ে সংশয় সৃষ্টিতে 
তিনিও ক্রটি করেননি এ-গ্রন্থে। 


মে*১৯ 


৬1401577115 107" 1112 1775697) ০01 
1116 09747 0১2] 0১৩ ১৯, 
1,21067, 1937. 

৬1116 1+072127 7/9241/197 ০91 
1712 0৮767 0 সি! ১০খ। 
020), 78070904, 1938 


৬ 1112 14)5110 /,511579 ০07 1/12 
£0727 (00 এ 2০৮] ১৪০৮) 
(7924) | উপর্যুক্ত তিনটি গ্রন্থেরই 
লেখক প্রাচ্যবিদ এ. জেফারি (4 
১2067) | 
11214774০97 1712 0797, 
১৯৭৩ সালে লন্ডন থেকে 
প্রকাশিত। লিখেছেন প্রাচ্যবিদ 
16571911, 07251 
৬ 10727 2710 1007471 /25:229515 
1. 09%6-এর লেখা এ- 
গ্রন্থটি ১৯৭০ সালে লন্ডন থেকে 
প্রকাশিত হয়। 
116 07121721 ১০%7০০ 01112 
07127 020] 2৮ ১১৬৭১, 
শীর্ষক গ্রন্থটি পবিত্র কুরআনবিরোধী 
জঘন্য এক রচনা । লিখেছেন সেন্ট 
ক্লায়ের টিস্ডল (59777 (০1977 
?759917)। গ্রন্থটি জার্মানভাষায় 
১৯০৫ সালে লন্ডন থেকে প্রকাশিত 
হয়। পরবর্তীতে প্রাচ্যবিদ উলিয়ম 
মুর তা ইংরেজিভাষায় রূপান্তর 
করেন। 


্াচ্যবিদদের মধ্যে যারা পবিত্র কুরআন 
ও উলুমুল কুরআন বা কুরআনিক 
সায়ন্সেস বিষয়ে সবিশেষ খ্যাতি লাভ 
করেছেন তাদের অন্যতম হচ্ছেন 
ইগনা গোল্ডজিহার (72762 
00917127707), থেউডর নোলডেকে 
€771290075 4$০9/09/5),  ব্লাশেরে 
(710071272) ও (4 


ইতিহাস ও তাফসির বিষয়ে তাদের 
কিছু কিছু তথ্য ও ব্যাখ্যা অত্যন্ত 
মারাত্বক । নিয়ে কয়েকটি উদাহরণ 
পেশ করা হলো: 

উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে প্রাচ্যবিদ 
ইগনা গোল্ডজিহার (72762 
09142117979 ইসলামের উত্স তথা 
কুরআন-হাদিস সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে বলেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর 
সব না হলেও অধিকাংশ বাণীর অস্তিত 
প্রকাশ পায় হিজরি দ্বিতীয় কিংবা 
তৃতীয়. শতকে । _ মুসলমানদের 
পারস্পরিক রাজনৈতিক দ্বন্দ ও 
কলহের মধ্যে । প্রত্যেক দল নিজের 
মতো করে বাণীগুলো সংগ্ৰহ করেছে। 
অতএব সেগুলোর ওপর আস্থা রাখা 
যায় না।ঃ 

গোল্ডজিহারের মতো এধরনের মন্তব্য 
“জোসেফ শাখত' (79571 
57৫0/)রাও করেছেন তাঁতে। 
অথচ ইসলামের উৎস সম্পর্কে পণ্ডিত 
গোল্ডজিহারের এ-মন্তব্যটি সর্বেব 
মিথ্যা। তার এ-তথ্যটি ভুল প্রমাণের 
অনেক দিক আছে। সবচেয়ে বড় সত্য 


হচ্ছে, তিনি এখানে ইচ্ছাকৃতভাবে 


সত্য এড়িয়ে গেছেন। 


পর্যন্ত মুহাদ্দিসগণ যে সতর্কতা 
অবলম্বন করেছেন, মহানবী (সা.)-এর 
প্রতিটি বাণী, বর্ণনাকারী, বাণীর সুত্র 
ইত্যাদি বিষয়ে যে কড়াকড়ি করেছেন.. 
তা তিনি বেমালুম ভুলে গেছেন বা 
গোপন করেছেন। এমনকি 
“হরোভিথজ" (9. 410/0/2)-এর 
ন্যায় খোদ প্রাচ্যবিদদের মধ্যে যারা 
নিরপেক্ষ গবেষক ও সত্যনিষ্ঠ তারাও 


জার্মান প্রাচ্যবিদ থেউডর নোল্ডেকে 
স্বীয় 7775/97)) ০1 £০77 (০5/৮ 


9151) শীর্ষক গ্রন্থে সুরার শুরুতে 


/27577)) ৷ পবিত্র কুরআন বিষয়ে 


এদের রচনা ও গবেষণাকর্মই বেশি 


যেসব হুরূফে মুকার্তআত বা সুচনাবর্ণ 
রয়েছে সেগুলোকে পবিত্র কুরআনের 


এবং আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ও 
একাডেমিতে তারাই বেশি সমাদৃত । 
কিন্তু পবিত্র কুরআন, কুরআনের 


অংশ হিসেবে স্বীকার করেন না। তার 
দাবি, সেগুলো হচ্ছে সাংকেতিক চিহি। 
মুসহাফে উসমানি তথা উসমান 


___17হ7.হ.0) আত্তার্তহীদ ২১ 


স।ম।কা।লী।ন 
(রাযি) কর্তৃক সংকলনের পূর্বে 


4 


মুফাসসির ও নাহবিদগণ সমাধান করে 


ইসলামের ঈশ্বর হচ্ছেন এক উচু স্তরের 


প্রথমযুগের মুসলমানদের হাতে 
সংরক্ষিত বিভিন্ন সহিফা বা কুরআনিক 
আয়াতগুচ্ছের সংকেত। 
উদাহরণস্বরূপ, “মীম” বর্ণটি মুগিরা 
(রা.)র সহিফা দিকে ইর্ধগিত করে। 
“হা* বর্ণ আবু হুরায়রার দিকে ইংগিত । 
“সাদ হচ্ছে সা'দ ইবনে আবী 
ওয়াক্কাস (রাযি.) হাতে সংরক্ষিত 
অংশের নাম। “নূন” হচ্ছে উসমান 
(রাযি.)-এর অংশের নাম। প্রাচ্যবিদ 
নোল্ডেকের দৃষ্টিতে হুরূফে 
মুকাত্তা'আতগুলো ব্যক্তি মালিকানার 
সংকেত। ভুলে ওসব সুরার শুরুতে 
রয়ে গেছে। তারপর ওসব বর্ণমালা 
দীর্ঘদিন কুরআনের সঙ্গেই যুক্ত থাকে। 
কালের পরিক্রমায় ওগুলো কুরআনের 
₹শ হয়ে যায়।”? 
নোন্ডেকের এ-কথাটিও সম্পূর্ণ 
অসত্য । যেখানে স্বয়ং আল্লাহ পবিত্র 


দিয়েছেন। কারণ সবাই জানেন, 


পরাক্রমশালী সত্তা. অথচ শরিষ্টধর্মের 


কোনো কোনো আরবি শব্দের একাধিক 
অর্থ থাকে, যা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে 
বুঝে নিতে হয়। এছাড়া কুরআনের 
বাণী লিখতে গিয়ে কেউ যদি ভুল 
লিখেও, হাজারো হাফেজে কুরআন 
তৎক্ষণাৎ তা ধরে ফেলতেন। এখানে 
লুকানোর কোনো সুযোগ নেই। 


রর নমুনা: 
প্রাচ্যবিদ ও পশ্চিমা লেখকগণ পবিত্র 
কুরআনের প্রচুর অনুবাদ বাজারে 
প্রকাশ করেছেন। কিছু অনুবাদ তো 
জঘন্য মাত্রায় বিকৃত। আর কিছু বিদ্বেষ 
ও মুর্খতাপ্রসৃত। এ-প্রসঙ্গে 776 
১1719509111) 91716 /:2/1271 (১১ 


১9119) শীর্ষক গ্রন্থের মার্কিন 


কুরআনের প্রতিটি অক্ষর সংরক্ষণের 
দায়িত্ব নিয়েছেন সেখানে কারো পক্ষে 
সংযোজন-বিয়োজনের প্রশ্ন তোলা 
নিতান্তই অজ্ঞতাপ্রসৃত। আল্লাহ তার 
প্রিয়নীবকে সম্বোধন করে বলেন, 


রর 2 ৩) % 454 4005 ৩ 
64122৫ 


945, 
“তাড়াতাড়ি শিখে নেয়ার জন্যে আপানি 
পুত অহি আবৃতি করবেন_না। এর 
সংরক্ষণ ও পাঠ আমারই দায়িত ।৮ 
প্রা্যবিদ জে এ বেলামি (7.4. 
13611471)) আমেরিকার (79%/71 0 
1112 :47127147 00771977141 
5০9০6) শীর্ষক পত্রিকায় ধারাবাহিক 
প্রবন্ধ লিখে বললেন, কুরআনে বেশ 


ঈশ্বর হচ্ছে বিনয়ী ও দয়ালু। মানব 
আকারে তিনি প্রকাশমান। তিনিই 
পুত্রঈশ্বর ... সুতরাং ত্রিতববাদের খিষ্টীয় 
বিশ্বাস মানুষকে ঈশ্বরের নিকটবর্তী 
করে। আর একতৃবাদের ইসলামি 
বিশ্বাস মানব ও ঈশ্বরের মধ্যে দুরতৃ 
সৃষ্টি করে। মানুষকে উ ভীত-সন্ত্রস্ত ও 
অশুভকামী করে তুলে"... 1১১ 

মুলত পবিত্র কুরআনের যর অনুবাদ 
প্রাচ্যবিদগণ করেছেন তার অধিকাংশই 
অনুবাদ থেকে অনুবাদ। মূল আরবি 
থেকে খুব কমই করেছেন তারা । ফলে 
অধিকাংশ অনুবাদ ভুল, বিকৃত ও 
অসত্য তথ্যনির্ভর। এ-প্রসঙ্গে মুসলিম 


মাশহুরের মন্তব্য 
প্রণিধানযোগ্য । ফরাসি ভাষায় পবিত্র 


কুরআনের অনুবাদ সম্পর্কে তিনি 


লেখক ওলফসন (7/9/99%)-এর বলেন 


অনুবাদ দেখুন। তিনি সুরা হাদিদের 
দ্বিতীয় আয়াতের (৯৬৫5৫) 
অনুবাদ করেছেন এভাবে: 116, 
1/7120 911৬2 2170 101120 
তিনি এখানে (৬৫) শব্দটির অর্থ 
করেছেন (0190) শব্দ দিয়ে। যারা 
অর্থ হচ্ছে “হত্যা করা'। অথচ এটা 
প্রকৃত অর্থ নয়; আয়াতে যে-প্রসঙ্গে 
শব্দটি এসেছে তার সঙ্গে এ-অর্থ 


“আমি ফরাসিভাষায় অনুদিত পবিত্র 
কুরআনের পঁচিশটি অনুবাদগ্রন্থের 
ওপর কাজ করেছি। সবকটিই বিকৃত 
পেয়েছি। তারা তাওরাতের বিভিন্ন 
বাণী কোনো সুত্র উল্লেখ ছাড়াই পবিত্র 


বুদ্ধিজীবীদের আস্থা-সংকট 


সাংঘর্ষিক। (৩) শব্দটির সঠিক 
ইংরেজি অনুবাদ হবে এভাবে: 116 


(41171) 77101625০07 20%4595 109 
716. 49 


কিছু ভুল আছে যা সংশোধন করা 
দরকার (নাউজুবিল্লাহ) ৷ তিনি সেখানে 


পবিত্র কুরআনের তাফসির করতে 
গিয়েও প্রাচ্যবিদদের ব্যাখ্যা মনগড়া বা 


কুরআনের ২২ টি কঠিন শব্দ ও বাক্য 


বিদ্বেষপ্রসৃত। এমনভাবে তাফসির 


উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন, কুরআন 


করেন যাতে পাঠক তাদের ওই 


যারা কপি করেছে তাদের হাতেই ওসব 
ভুল সংঘটিত হয়েছে।৯ 

প্রথমকথা হচ্ছে, বেলামির এ-মন্তব্য 
পুরোটাই ধারণা ও অজ্ঞতাপ্রসূত। 
দ্বিতীয়ত তিনি যেগুলোকে কঠিন ও 
দুর্বোধ্য মনে করছেন সেগুলো 
ইসলামের প্রাথমিক যুগেই বিদগ্ধ 


মে*১৯ 


তাফসির পাঠ করে কুরআনের প্রতি 
বিতৃঞ্চ হয়ে পড়ে এবং লেখকের ধর্ম 
ইহুদি-খিস্টবাদের প্রতি ঝুকে পড়ে। 
যেমন জনৈক প্রাচ্যবিদ সূরা নূরের ৪২ 
নং আয়াতে বর্ণিত আল্লাহর পবিত্র 
বাণী (০+%৮৪4)1৫)2)-এর ব্যাখ্যা 


পবিত্র কুরআন বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের 
মনগড়া ব্যাখ্যা, তথ্যের সবচে বড় 
শিকার হচ্ছে আধুনিক শিক্ষিত 

| বিশেষ করে যারা 
তথাকথিত বুদ্ধিজীবী । কারণ তাদের 
অধিকাংশই ইসলাম ও পবিত্র 
লেখকদের আয়নায় । মুসলিম বিশ্বে 
প্রাচ্যবিদদের এসব রচনা ও গবেষণার 


আবুল হাসান আলী নদভী (রহ.) 
বলেন, “প্রাচ্যবিদ ও পশ্চিমা পণ্তিতগণ 
যারা ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান অধ্যয়নে 
নিজেদের জীবন শেষ করে দিয়েছেন, 
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প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে শিক্ষিত মহলের 
আস্থা ও প্রশংসা কুড়িয়েছেন এবং 


নয়। তবে উপসংহারে এতটুকু বলতে 


বিরাট ইলমি একাডেমি দরকার ।”৯ 


পারি, দুয়েকজন ব্যতিক্রম ব্যতিরেকে 


প্রাচ্যের ইসলামি গবেষণাকর্মে যাদের 


পবিত্র কুরআন বিষয়ে অধিকাংশ 


রায় ও দৃষ্টিভঙ্গির সবিশেষ মূল্য 


প্রাচ্যবিদের রচনা ও গবেষণা অসত্য 


রয়েছে, তারা আজকের মুসলিম বিশ্বের 
নেতা ও নেতৃত্স্থানীয় লোকদের মনে 


তথ্যনির্ভর । হয়তো অজ্ঞতা; নয়তো 
বিদ্বেষপ্রসৃত। দুখের বিষয় হচ্ছে, 


ইসলাম ও ইসলামি উৎস (যেমন 
পবিত্র কুরআন) সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি 
করেছেন। বিশেষ করে তাদের মনে 


বর্তমান মুসলিমবিশ্বের যারা থিংক- 
ট্যাংক বা বুদ্ধিজীবী তাদের সিংহভাগই 
প্রাচ্যবিদদের বিদ্িষ্ট লেখা দ্বারা 
প্রভাবিত। ইংরেজি, ফরাসি, জার্মানি 


বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা অর্জন করেছেন 


ইত্যাদি আন্তর্জাতিক ভাষা থেকে 


অথবা যারা ইসলামকে অধ্যয়ন 


অনুদিত এসব রচনা ও গ্রন্থে কুরআন 


করেছেন পাশ্চাত্যের ভাষায়। 


বিষয়ে সংশয়যুক্ত যে বার্তা দেয়া হয় 


প্রাচ্যবিদগণ তাদের হৃদয়ে জন 
দিয়েছেন ইসলামের ভবিষ্যত সম্পর্কে 


তা-ই গোগ্ধাসে গলাধকরণ করেন 
মুসলমানদের নতুন প্রজন্ব। ফলে 


হতাশা, বর্তমান সম্পর্কে ক্ষোভ আর 
ইসলামের অতীত সম্পর্কে অশুভ 
ধারণার। ধধর্মসংক্কার ও “ইসলামি 
আইনের সংশোধন' ইত্যাদি শ্রোগানের 


পবিত্র কুরআনকে মুসলমানদের উন্নতি 
ও সমৃদ্ধির আকর হিসেবে নয়; অন্যান্য 
সাধারণ ধর্মপ্রন্থের ন্যায় প্রাণহীন মনে 
করেন তারা । তিলাওয়াতে স্বাদ 


প্রতি উৎসাহ প্রদানের ক্ষেত্রেও 


অনুভব করেন না। কুরআনপ্রেমীদের 


প্রাচ্যবিদদের বিরাট অবদান রয়েছে 


ভালো লাগে না তাদের । সত্যিকার 


অনেক প্রাচ্যবিদ তাদের সকল প্রচেষ্টা 


অর্থে কুরআন-গবেষণায় মনোনিবেশ 


ও পরিশ্রম নিয়োগ করে থাকেন 
ইসলামের ইতিহাস, ইসলামী সমাজ ও 
তাহযিব-তমদ্দুনের মধ্যে দুর্বল 
দিকগুলোকে মানুষের সামনে তুলে 
ধরার পিছনে । এমনকি ইসলামধর্ম ও 
ইসলামী শরিয়তের কোথায় কোথায় 


করেন না। নানাধরনের সংশয় ও 
সন্দেহে ভোগেন নিরন্তর । আর 
এখানেই নিহিত বিদ্বিষ্ট প্রাচ্যবিদদের 
সবচে বড় সফলতা । সুতরাং 
মুসলমানদের আধুনিক প্রজন্মকে 
বাচাতে হলে এ-বিষয়ে জানতে হবে। 


দুর্বলতা রয়েছে তা খুঁজে পাঠকের 
সামনে ভয়াবহ রূপে উপস্থাপন করাই 


সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে । বিশেষ 
করে অমুসলিম ও পশ্চিমা লেখকদের 


যেন তাদের একান্ত সাধনা । এসব 


কুরআনবিষয়ক রচনা ও গবেষণাকর্ম 


দুর্বলতাকে তারা দৃবীক্ষিণযন্ত্ 


(7410795919)-এর সাহায্যে দেখে 


অধ্যয়নের পূর্বে যাচাই করে দেখতে 
হবে। প্রয়োজনে বিজ্ঞ ও বিদগ্ধ 


এবং সেভাবেই তা তারা পাঠকমহলে 


আলেমদের পরামর্শ নিতে হবে। 


সামনে পেশ করে থাকেন, যাতে পাঠক 
আর ফোটাকে দেখতে পায় বিশাল 


অন্যথায় ঈমানহারা হওয়ার সমূহ 
সম্ভাবনা থাকে । 
পরিশেষে আল্লামা আবুল হাসান আলী 


সাগরসদৃশ । ইসলামের চিত্রকে বিকৃত 
সেই কুটিল মেধা ও পাগ্ত্যি চোখের 
পড়ার মত ।”* 


শেষকথা 

সংক্ষিপ্ত এ-কলেবরে পবিত্র কুরআন 
বিষয়ে প্রাচ্যবিদদের সব রচনা ও 
গবেষণাকর্মের উল্লেখ কখনো সম্ভব 


মে*১৯ 


নদভীর উক্তি দিয়েই এ-প্রবন্ধের ইতি 
টানতে চাই। তিনি বলেন, “আমরা 
এখন প্রাচ্যবিদদের বিকৃতি, কৌশলগত 
ভুল-ত্রুটি, তাদের মনগড়া তথ্য ও 
বিভ্রান্তির ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনার 
পর্যায়ে নেই। বিষয়টা নিঃসন্দেহে 
এখন এক গুরুত্বপূর্ণ ইলমি বিষয়ে 
পরিণত হয়েছে। এমন এক মহান 
দীনি খেদমত হয়ে দীড়িয়েছে যার জন্য 


আল্লাহ আমাদের তাওফিক দিন। 


(১) আন-নিসাপুরি, ইমাম মুসলিম ইবনুল 
হাজ্জাজ, সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৪০৭ 

(২) আল-কুরআন, সুরা ফুরকান: ৫ 

(99112 :411971110 14971/117, 97477 
1999, 119.43-56 

(4) 12792 00919211167, 
149/10777715197150112 91971570775 
17401151150 18690) 71091: 2,177 7719 
15715175110) 0.8. 79767 2710 9711. 
91571 77027" 11612. 147/511777 ,১17/0125, 
701-2, 1,07007, 1১. 170. 

(59 1414. 41742277717 51%/9125 771 15071) 
1170711 11127717172, 139777/1, 1966, 

(6) ১. 11970712- 716 1597/155 
191927917/1165 ০0 1116 1791111 97 
1171277-4/1/1975”, 1797151012917077 1112 
96777171 0) 14977719016 12101411411, 
151077710 (%/11/72, 791:1, 1927, 
17).535-559, /9/:2, 1925, 171.22-50, 
164-182 27 495-523. 

সি মুহাম্মদ গাল্লাব, নাযারাত ইস্তিশরাকিয়াহ 

ফিল ইসলাম, কায়রো: দারুল কিতাব আল- 
আরবি, পৃ. ৪২ 

(৮) আল-কুরআন, সুরা: কিয়ামা: ১৬-১৭ 

(9) 4.4. 79/17711- +41-791771 ০07 21- 
1/0921- 47012 07 :9%741 18:91, 
১9%7710101 4477127757  077197101 
59012101991, 177.115-1177 4170- 
07771771111 47277707791 44 2492 07 
157 101-9”, 719, 1992, 1719.485- 
4877. 59715 71779199550 157712710/21107 
19116 124 07176 07197”, 7719, 
1993, 117.562-573, 74 "74976 
17791709524 /271271/011975 1০9 1116 7224 
91116 19777 719, 1996, 17).196- 
204 

(10) 1714779) 4/51777177/91597, 1112 
17117195911) ০91 116 16219771 ০0/54, 
17197770 [/717)67571)) 47555, 4976 7. 
600 97 14, :4/14)1011, 176 12275%47% 
91777171216, 1,97907 1990 

(711)1162  14/511771 7709710  ১/977101, 
15522 0097 4955 

(১২) নাশ্যানার গার্ড জানল, সংখ্যা: ১২৯, 
সৌদি আরব, মে-১৯৯৩ ইং, পৃষ্ঠা: 

(১৩) নদভী, সায়্যিদ_আবুল হাসান আলী, 

আস-সিরা বাইনাল ফিকরাতিল 
ইলাহ ওয়াল ফিকরাতিল গরবিয়্যাহ 

ফিল আকতারিল ইসলামিয়্যাহ, কুয়েত: 
১৯৬৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৭৬ ও ১৭৯ 

(১৪) নদুভী, সায়্যিদ আবুল হাসান আলী, 
আস-সিরা বাইনাল ফিকরাতিল 
ইসলামিয়াহ ওয়াল ফিকরাতিল গরবিয়া 
ফিল আকতারিল ইসলামিয়া, কুয়েত: 
১৯৬৮, দ্বিতীয় সংক্ষরণ, পৃ. ১৭৬ ও ১৭৯ 
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নুসরাতদের 
জীবন আর 
কতো যাবে? 


জঘন্যতম ইতিহাস সৃষ্টি করল। জঘন্য 


এগিয়ে চলছে তখন এ জাতিকে 


এ ব্যাক্তি এবং এ ড়যন্ত্র ও হত্যার 
সাথে যারা জড়িত তাদের ব্যাপারে কী 


পিছিয়ে রাখতে একটি কুখ্যাত 
ষড়যন্ত্রকারী নরপশু এ ধারাকে বাধাগ্রস্ত 


বলবো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। দেশের 


করতে উৎপেতে আছে । বাংলাদেশের 


অজ গা গ্রামে এ জাতীয় আরো অনেক 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেশের আপামর 


নরপশু মানুষ নামে বিচরণ করছে। 


জনগণের পক্ষ থেকে অসংখ্য ধন্যবাদ 


ংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে রাফিদের মতো 


ও কৃতজ্ঞতা । আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে 


অনেক প্রতিভা এসব নরপশুদের 


মাহমুদুল হক আনসারী 


বাংলার একটি হাসি খুশি মুখের নাম 
নুসরাত জাহান রাফি। রাফি তার 
ডাকনাম । সবাই তাকে রাফি নামেই 
ডাকত। রাফি ছিলো পরিবারের 
একমাত্র কন্যাসন্তান । পরিবার ও তার 
স্বগ্ন ছিলো বড় হয়ে সে একজন বড় 
মাপের মানুষ হবে 
কাছে যেমনভাবে 
একইভাবে সহপাঠী আশপাশের 
সমাজের অন্যদের কাছেও প্রিয় ও 
আদরের রাফি ছিলো অন্য 
ছাত্রছাত্রীদের মতো রাফি ক্লাস এবং 
পরীক্ষায় নিয়মিত ত্যাটেন্ড করতো । 
সহকর্মীদের নিকট সে ছিলো মেধাবী, 
সৎ ও নিষ্টাবান একজন রাফি । জানা 
যায়, রাফি তার পড়ালেখায় খুবই 
মনোযোগী ছিলো । সে কখনো ক্লাস 
পরীক্ষা ফীকি দিতো না। মাদরাসার 
ক্লাস পরীক্ষায় সে সবসময় ভালো 
রেজাল্ট করতো । ছাত্র শিক্ষক সকলের 
নিকট রাফি ছিলো মেধাবী একটি মুখ 
সবসময় সে হাস্যজ্ববোল থাকতো । 


লালসার শিকার হয়ে শিক্ষা জীবন 


রাফির হত্যাচেষ্টার সংবাদে মাননীয় 
প্রধানমন্ত্রী তাকে বাচাতে তাৎক্ষণিক 


সমাপ্ত করতে পারছে না। অনেক খবর 
এ ধরনের থাকলেও পত্রিকার কাগজে 
ছাপা হয় না। চাপা পড়ে যায় এ 


সব রকমের চিকিৎসার নির্দেশ 
দিয়েছেন। দেশে যত ধরনের উন্নত 
চিকিৎসা ছিলো সব চিকিৎসার সুযোগ 


ধরনের জঘন্যতম অপরাধের সংবাদ । 


তার কাছে দেয়া হয়েছিলো । 


এসব বিষয় রাষ্ট্র এবং বিভিন্ন সংস্থা 


সর্বশেষ দেশের বাইরে নিয়ে উন্নত 


তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে অসংখ্য 


চিকিৎসার ব্যবস্থাও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী 


রাফিদের মতো নারী শিক্ষার্থী মাঝ 


করেছিলেন। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস 


পথে শিক্ষাজীবন থেকে জীবন ও 
ইজ্জত বাচাতে ছিটকে পড়েন। হায় 


নুসরাত জাহান রাফিকে আমরা বাচিয়ে 
রাখতে পারলাম না। সমাজ রাষ্ট্র আজ 


সমাজ! হায় শিক্ষক নামের কলঙ্ক? 


গভীরভাবে মমহিত। রাফির জন্য 


সমাজ, রাষ্ট্র ও সমাজকে আলোকিত 


শোকের ভাষা আমার জানা নেই 


করার কারিগর জাতির কর্ণধার 


কাদছে পরিবার, কাদছে সমাজ, 


হাতেগোনা কয়েকজন কুখ্যাত শিক্ষক 


কীদছে রাষ্ট্র। তাৎক্ষণিকভাবে মাননীয় 


নামের নরপশুর জন্য নারী শিক্ষার 


প্রধানমন্ত্রী তার যোগান্তকারী সিদ্ধান্তের 
মাধ্যমে রাফির চিকিৎসা এবং কুখ্যাত 
নরপশ্ড সে মাদরাসার অধ্যক্ষ এবং 
হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের আইনের 


পিছে রাখা যাবে না। বাংলাদেশের 


আওতায় এনে বিচারের নির্দেশ 


মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় 
নেত্রী, মহান সংসদের স্পিকার নারী । 


দিয়েছেন । আমরা সেই বিচার দেখতে 
চাই। অতীতে আরো বহুসংখ্যক নারী 


গৌরবের সাথে তারা শাসন উন্নয়নে 
দেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন। দেশের 
সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্টানে অসংখ্য 
নারী গৌরবও দায়িত্ুশীলতার মাধ্যমে 
নিষ্টা, পরিশ্রম, সততার সাথে জাতিকে 


এভাবে জীবন দিতে হয়েছে। কিন্তু 
সমাজ তাদের সঠিক বিচার দেখতে 
পায়নি। সে জন্য সুশীল সমাজ 
আপামর জনগণ উদ্বিগ্ন ও উৎকগ্ঠিত। 

যথাসময়ে যদি আইনের আওতায় এনে 


অহংকারের একটি নাম। কিন্তু রাফি 


সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। নারীর ক্ষমতায়ন 


তার আশা পূরণ করতে পারল না 


পরিবার থেকে সমাজ ও রাষ্ট্র পর্যন্ত 


রাফির ওপর কুনজর পড়ল সে 


অনেক সম্প্রসারিত। 


এসব নরপশুদের বিচার করা হতো 
হলে হয়তো নতুন নতুন 
রাফিদেরকে এভাবে নির্মম হত্যার 


৫ 


মাদরাসার কুখ্যাত নরঘাতক 


মহান সংসদে নারী সদস্যগণ অত্যন্ত 


অধ্যক্ষের। জানা যায়, এ কুখ্যাত 
অধ্যক্ষ আরও অনেক ছাত্রীদের সাথে 
কুসম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা 


বুদ্ধিভিত্তিক তীন্মতার সাথে রাষ্ট্রের 
মহান দায়িতু পালন করছেন। শিক্ষা, 
সমাজ ও রাষ্ট্র উন্নয়নে নারী জাতির 


করছিলো । এ নরপশু অধ্যক্ষের নামে 
জাতির একটি কলঙ্ক। আজকের এ 
অধ্যক্ষের নামের এ কলঙ্ক একটি 


মে*১৯ 


অবদান ক্রমেই এগিয়ে চলছে। 
পৃথিবীর সাথে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশ 
নারী শিক্ষায় ও অগ্রগতিতে ব্যাপক 
অবদান রাখছে। নারী যখন সব দিকে 


শিকার হতে হতো না। যত দ্রুত সম্ভব 
স্বেচ্চি ও প্রকাশ্য শাস্তি দিয়ে কুখ্যাত 
সব মানুষ নামক নরপশুদের বিচার 
দেখতে চায় সমাজ। রাষ্ট্রের নিকট 
দেশের অভিভাবক মহলের আবেদন 


বে 


স।ম।কা।লী।ন 


প্রতিষ্ঠানে যেনো নজরদারি রাখা হয়। 
অসৎ দুশ্চরিত্র শিক্ষকদের কঠোর 
গোপনীয়তার মাধ্যমে তালিকা তৈরি 
করে পবিত্র অঙ্গন শিক্ষা ক্যাম্পাস 
থেকে তাদের যেনো বের করে দেয়া 
হয়। চারিত্রিক উন্নত আদর্শ 
ব্যাতিরেকে কাউকে যেনো 

এ সেক্টরে নিয়োগ দেয়া না হয়। 
ছাত্রজীবনের কর্মকান্ড যেনো 
পযার্লোচনা করা হয়। রাজনৈতিক 
বিবেচনায় নৈতিকতা বিবর্জিত কোনো 
শিক্ষককে যেনো পবিত্র অঙ্গন শিক্ষা 
সেক্টরে নিয়োগ দেয়া না হয় সে বিষয় 
এখন গুরুত্বের সাথে জাতিকে দেখতে 
হবে। শিক্ষাকে পবিত্র রাখতে হবে 
শিক্ষাঙ্গনের সমস্ত সেক্টর সন্ত্রাসমুক্ত ও 
দখলমুক্ত রাখতে হবে। রাজনীতির 
নামে দখল ও বেদখল, শিক্ষাঙ্গনে 
দেখতে চায় না। আমার ছেলে আমার 
সন্তানরা নিরাপদে শিক্ষাজীবন শেষ 
আসুক সেটাই এদেশের অভিভাবক 


গপ্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম সপ্তাহে মাসিক আত-তাওহীদ প্রকাশিত 
হয়। কাজেই নির্দিষ্ট সংখ্যার লেখা নুন্যতম দেড় মাস পূর্বে পৌছাতে 
হবে। 

বিষয় হিসেবে ইসলামি ইতিহাস-এতিহ্য, সাহিত্য-সং তি আদর্শ- 
দর্শন, দাওয়াত-তাবলীগ এবং আধুনিক বিজ্ঞান- পরিবেশ 

, আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, রাজনীতিক ও তি 
মানবাধিকার বিষয়ে ইসলামি ৃষ্টিভি সংবলিত লেখা অগ্রাধিকার 
পাবে। 

* লেখা /১-এ সাইজের সাদা কাগজের এক পৃষ্ঠায় চারদিকে প্রয়োজনীয় 
মার্জিন ও দু'লাইনের মাঝখানে ফীক রেখে লিখতে হবে। কোন 
ক্ষেত্রে £-4 সাইজের ছোট চিরকুট গ্রহণযোগ্য নয় । 

মাসিক আত-তাওহীদে প্রকাশের জন্য রচনার মুলকপি প্রেরণ 
জরুরি। ফটোকপি গ্রহণযোগ্য নয়। অনুবাদের ক্ষেত্রে মূলগ্রস্থ / 
মূলগ্রস্থের ফটোকপি প্রেরণ করতে হবে । 

প্রতি বিভাগের লেখা আলাদা আলাদা খামে লেখকের নাম-ঠিকানা ও 
ফোন নাম্বার উল্লেখ করে পাঠাতে হবে । 

*ভাষার ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমী প্রবর্তিত প্রমিত বানান রীতি অনুরসণ 
করতে হবে। কর্তৃপক্ষ যেকোন লেখা সংশোধন ও পরিমার্জনের 
ক্ষমতা সংরক্ষণ করে। 


মহলের বাসনা । সে চিন্তা চেতনা 
পাওয়া যেনো অভিভাবক ও সমাজ 
পায় সে নিশ্চয়তা রাষ্ট্রকে কঠোরভাবে 
দিতে হবে। নীতি নৈতিকতার কেন্দ্র 
শিক্ষাঙ্গন থেকে সব ধরনের 
অনৈতিকতা বন্ধ করতে হবে । নুসরাত 
জাহান রাফির প্রতি জাতির পক্ষ থেকে 
তার এই অকাল মৃত্যুর জন্য ক্ষমা 
চেয়ে নিচ্ছি। ক্ষমা করে দাও রাফি, 
ক্ষমা করো পরিবার পরিজন । রাফির 
আতআার শান্তি, শোকসন্তপ্ত পরিবার 
পরিজনের প্রতি গভীরভাবে সমবেদনা 
জ্ঞাপন করছি সমাজের পক্ষ থেকে। 
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রের সব সেক্টরের 
চালিয়েছেন সকলের প্রতি গভীর 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে। অবিলম্বে স্বল্প 
সময়ে কুখ্যাত অধ্যক্ষের নামে কলঙ্ক 
নরপশ্ড ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের প্রকাশ্য 
কঠোরভাবে বিচার দেখতে চায় জাতি । 


মে*১৯ 


লেখায় যথাযথ তথ্য-সূত্র উল্লেখ করতে হবে । যেমন- আন-নাসায়ী, 
আস-সুনানুল কুবরা, মুআস্সাসাতুর রিসালা, বয়রুত, লেবনান 
(প্রথম সংস্করণ: ১৪২১ হি. _ ২০০১ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ৯, হাদীস: 
৩৫৯৭। ভিন্ন ভাষায় যেকোন উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা অনুবাদ 
আবশ্যক । 
লেখা মনোনীত হওয়ার জন্য বিষয়-মান অগ্রগণ্য । লেখা মনোনীত 
হলেও প্রকাশের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় না, তাই ব্যক্তিগত যোগাযোগ 
বাঞ্ছনীয় নয়। আর অমনোনীত লেখা ফেরতযোগ্যও নয়। 
বিশেষায়িত লেখা ও তথ্য-সমৃদ্ধ নিবন্ধের জন্য সম্মানি প্রদান করা 
হয়। 
লেখা ই-মেইল, পেন ড্রাইভ ও সিডিতে জমা দিতে পারলে ভালো । 
প্রতিটি লেখা ৫-৬ পৃষ্ঠার মধ্যে ঈ মিত রাখতে হবে । 
17272 
] 
গগ্রন্থসমালোচনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থের ২টি কপি প্রেরণ আবশ্যক । 
দলীয় পক্ষপাত দুষ্ট, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্টকারী ও ফিতনা- 
ফেরকাবন্দির পরিচায়ক কোন লেখা মাসিক আত-তাওহীদে ছাপা হয় 
না। 


__্ল্্যু। আত্তার্তহীদ ২৫ 


ধ।রম|-|দ।রশশ।ন 


সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর কোনো কিছু 
ইফতার বলা হয়। সূর্যাস্তের ব্যাপারে 
নিশ্চিত হওয়ার পর কোনো প্রকার 
নেওয়া মুস্তাহাব। অকারণে বিলম্ষে 
ইফতার করা মাকরুহ।, ইফতারের 
তাৎপর্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে বু হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। কয়েকটি হাদীস 


10 
'হযরত আবু হুরায়রা (রাষি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহ 
পাক বলেন, “আমার বান্দাদের মধ্যে 
আমার নিকট অধিকতর প্রিয় তারাই 
পারা তর 
খু) এ ঞ। 4১০ 


5 
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ও খ্রিস্টানগণ বিলম্বে ইফতার করে ।”২ 


মে'১৯ 


ইফতার সামনে নিয়ে অপেক্ষা করাও 
মুস্তাহাব । ইফতারের পূর্যুহূর্তে দুআ 
কবুল হয়। তাই ইফতারের ূর্বযহূর্তে 
দুআর প্রতি বেশি বেশি মনোনিবেশ 


(সা.) বলেছেন, “কোনো 
সেই পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়, যে 
পরিমাণ সাওয়াব রোযাদারের জন্য 
রোযার বিনিময় দেওয়া হয়ে থাকে। 
আর কোনো রোযাদারকে খানা 
খাওয়ানোর ছারা আরও বেশি সাওয়াব 
পাওয়া যায়। এই নেক আমলের দরূন 
আল্লাহ তাআলা হাউযে কাউসার থেকে 


করানোর ওয়াদা করেছেন | € ত, 
১/১৭8) মিশকা 


ইফতার সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল 
যা দিয়ে ইফতার করা সুন্নত: খেজুর, 
দুধ, পানি ইত্যাদি দ্বারা ইফতার করা 
দ্বারাও ইফতার করা ভালো । ইফতার 
সামনে নিয়ে এ দুআ পড়বে: 
0895৪] ৪9৩৫ 
রথ হে খা অপহলীল পড়! আপনি 
আমাকে ক্ষমা করে দিন। 
আবার নিয্নো্ত দুআটিও পড়া যায়: 
৩৪০৮৩ কি এলি? 5০ 128 
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অর্থ: হে আল্লাহ! আমি আপনার 
দরবারে আপনার _ সর্বময়বেষ্টিত 
রহমতের প্রার্থনা করছি, যে, আপনি 
আমাকে ক্ষমা করে দিন ।৩ 
ুস্তাহাব। কেননা রাসূল (সা.) দুআ 
(রহ.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন 


রাসূল (সা.) বলেছেন, “যে ব্যক্তি 
হারলে ইফভার করান তল 

রঃ রা গুনাহ মাফ হয়ে 
যাবে। সে জাহান্নামের আগুন থেকে 
মুক্তি পাবে এবং তাকে সেই পরিমাণ 
সাওয়াব দেওয়া হবে যে পরিমাণ 
রোযাদার ব্যক্তি রোযা রাখার কারণে 
পেয়ে থাকে । তবে এতে রোযাদারের 
বিন্দুপরিমাণ সাওয়াবও হাস করা হবে 
না।' মিশকাত, ১/১৭৩) 


ইফতার করতেন তখন পড়তেন, 
অর্থ: হে আল্লাহ আপনার উদ্দেশ্যেই 
রোযা রেখেছি এবং আপনার দেওয়া 
রিষিক দ্বারাই ইফতার করছি। সুতরাং 
সময় উল্লেখিত দুআাটি পড়া উম 
করাঃ রোযাদার ব্যক্তির জন্য এতো 


দি ডি, 
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দ্রুত ইফতার না করা উচিৎ। কখনো 
সূর্য অস্তমিত হয়ে গেছে মনে করে 
ইফতার করলে উক্ত রোযা ভেঙে যাবে 
এবং রমযানের পর ওই রোযার কাযা 
ওয়াজিব হবে। 


মেঘাচ্ছন্ন দিনে বিলম্বে ইফতার করা 


গ্রহণ করা এবং তা দিয়ে ইফতার করা 
জায়েয ও বৈধ হবে। 


সাহরীর তাৎপর্য ও ফযীলত: সাহরী 
খাওয়া সুন্নত । রোযার উদ্দেশ্যে রাতের 
শেষাংশে সুবহে সাদিকের পূর্বে কোনো সময় 


খাওয়ার সুযোগ নাও হয়, তারপরেও 
হয়ে যাবে। হিদায়া, ১/২২৫) 


সন্দেহ অবস্থায় সাহরী খাওয়া: সাহরীর 
সময় আছে বা নেই এ নিয়ে সন্দেহ 


কিছু আহার করাকে শরীয়তের 


উত্তম: আকাশ মেঘাচ্ছন্ন দিনে কিছু 


পরিভাষায় সাহরী বলে। এটি অত্যন্ত 


দেরি করে ইফতার করা উত্তম। 


বরকতময় খাবার । 


হলে সাহরী না খাওয়া উচিৎ। এরূপ 
সময়ে সাহরী খেলে পরে ওই রোযা 
কাযা করা ভালো। আর যদি পরে 


হাদীস শরীফে এর অনেক ফযিলত 


সূর্যাস্ত হয়ে গেছে বলে নিশ্চিত না 
হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা উত্তম। 
(মাকতাবায়ে রহমানিয়া, ১/২০৭) 
আয়োজন: যদি ইফতারকারীগণ সবাই 
গরীব ও যাকাতের উপযোগী হয় এবং 
প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে ইফতার 
সামগ্রী তাদের হাতে দিয়ে উক্ত 
ইফতারীর মালিক বানিয়ে দেওয়া হয়, 
এমতাবস্থায় যাকাতের টাকা দিয়ে 
ইফতারের ব্যবস্থা করা জায়েয ও বৈধ 
হবে। আর যদি ইফতারকারীগণ 
যাকাতের উপযোগী না হয়, অথবা 
ব্যক্তিগতভাবে মালিক না বানিয়ে 
সম্মিলিতভাবে যাকাতের টাকা দিয়ে 
ইফতারের আয়োজন করা হয়, তখন 
তা বৈধ হবে না এবং যাকাতও আদায় 
হবে না। (ফেতওয়ায়ে শামী, ২/২৫৭) 


মসজিদে ইফতারের আয়োজন করা: 
মসজিদে ই'তিকাফের নিয়ত বিহীন 
আহার বা পানাহার করা মাকরূহ । যদি 
বিশেষ ঠেকা বশত মসজিদে ইফতার 
করতে হয়, তাহলে নফল ইতিকাফের 
নিয়তে মসজিদে প্রবেশ করতে হবে। 
করা জরুরি, যাতে মসজিদ অপবিত্র ও 
অপরিস্কার অবস্থায় না থাকে । সাথে 
সাথে উচ্চ আওয়াজে ও অনর্থক কথা- 
বার্তা বর্জন এবং মসজিদের আদব 
রক্ষা করা অপরিহার্য । (ফতোয়ায়ে 
আলমগীরী) 

ইফতার করা: স্বেচ্ছায় হাদীসাস্বরূপ 
অমুসলিমদের দেওয়া ইফতার সামন্ত 


বর্ণিত হয়েছে। আমাদের রোযা ও 
ইহুদি নাসারাদের রোযার মধ্যকার 
পার্থক্য বর্ণনা দিতে গিয়ে একদিন 
রাসূল (সা.) ইরশাদ করেন, “ইহুদী ও 
আমাদের রোযার মধ্যে একমাত্র 
পার্থক্য হল, তারা সাহরী খায় না, 
আমরা সাহরী খেয়ে থাকি । (মুসলিম 
শরীফ ১/৩৫০) 

অন্য বর্ণনায় আছে রাসূল (সা.) 
ইরশাদ করেন, “তোমরা সাহরী খাও 
কেননা, তাতে তোমাদের জন্য বরকত 
রয়েছে ।' হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া 
(রাযি.) বলেন, একদিন রমযানে 
রাসূল (সা.) আমাকে সাহরী খেতে 
ডাকলেন এবং বললেন, “এসো এ 
মোবারকখানার দিকে ।' সুনানে আবু 
দাউদ ও নাসায়ী) 
রাসূল (সা.) আরও বলেন, সাহরী 
খেয়ে রোযার জন্য শক্তি সঞ্চার কর 
আর দুপুরে শয়ন করে শেষ রাত্রে 
উঠার জন্য প্রস্তুত হও । 


সাহরী সংক্রান্ত জরুরি মাসায়েল 

সাহরীতে বিশেষ কোনো খাদ্য খাওয়া 
জরুরি নয়। খাদ্য ও পানীয় থেকে যা 
সহজসাধ্য হবে, তা দিয়ে আহার- 
পানাহার করার মাধ্যমে সাহরীর সুন্নত 
আদায় হয়ে যাবে । (সুনানে আবু দাউদ) 


বিলম্বে সাহরী খাওয়া উত্তম: বিলম্বে 
সাহরী খাওয়া উত্তম। তবে সাহরীকে 
এত বেশি বিলম্ব করে খাওয়া মাকরূহ, 
যার দরুণ সুবহে সাদিক উদয় হওয়ার 
আশঙ্কা হয়ে যায়। (ফতওয়ায়ে রশিদিয়া, 
১/২০০) 

রোযার জন্য সাহরী খাওয়া শর্ত নয়: 
রোযা শুদ্ধ হওয়ার জন্য সাহরী খাওয়া 


যদি হালাল ও পবিত্র হয়, তাহলে তা 
মে'১৯ 


জরুরী নয়। যদি নিদ্রার কারণে সাহরী 


নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে, তখন 
সাহরীর সময় ছিল না, এ অবস্থায় 
রোযা কাযা করা ওয়াজিব। (আদ- 
দুররুল মুখতার) 
সাহরী খাওয়ার পর কুলি করা: সাহরী 
খাওয়ার পর ভালোভাবে কুলি করা বা 
খিলাল করা উত্তম। যদি সম্ভব হয়, 
তাহলে মিসওয়াক করাও উত্তম। যাতে 
দাতসহ মুখ পরিস্কার হয়ে যায়। 


ব্যক্তির জন্য রাত্রের শেষাংশে সুবহে 
সাদিক হওয়ার পূর্বমুহূর্তে সাহরী 
খাওয়া সুন্নত । তবে রাত্রের অর্ধ ভাগের 
পর থেকে সুবহে সাদিকের পূর্ব মুহুর্ত 
পর্যন্ত যে কোনো সময় সাহরী খেলে 
সাহরীর সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। 
(ফতওয়ায়ে আলমগীরী, রশিদিয়া, ১২০০) 
সাহরীর সময় সাইরেন বা মাইকের 
মাধ্যমে এলান করা: সাহরীর সময় 
সাইরেন বা মাইকের মাধ্যমে এলান 
করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং 
বোনদেরকে অবগত করার উদ্দেশ্যে 
সাইরেন বা মাইকে এলান করা জায়েয 
ও বৈধ। কিন্ত লাগাতার এলান, 
ওয়াজ, নসিহত বা সংগীত পাঠ করা 
জায়েয নয়। কেননা এতে মুসলমান 
ভাই-বোনদের ইবাদত, তাহাজ্জুদ, 
কুরআন তিলাওয়াত, দুরূদ ইস্তেগফার 
করার মধ্যে বিগ্ন ঘটে । (ফতওয়ায়ে শামী, 
কিতাবুল হাজরে ওয়াল ইবাহা) 


লাইলাতুল কদর 

সূরা কদরের শানে নুযুল: ইবনে আবী 
হাতেম (েহ.)-এর রেওয়ায়েত 
বা 
ইসরাঈলের জনৈক মুজাহিদ সম্পর্কে 
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আলোচনা করেন। তিনি এক হাজার 


যাতে বলা হয়েছে যে লাইলাতুল 


মাস পর্যন্ত অবিরাম জিহাদে মশগুল 
থাকেন। সাহাবায়ে কেরাম (রাযি.) 


কদরে মাত্র একটি রাতের ইবাদত এক 
হাজার অর্থাৎ ৮৩ বছর চার মাসের 


একথা শুনে বিস্মিত হলে এ সুরা 
অবতীর্ণ হয়। এতে এ উম্মতের জন্যে 
শুধু এক রাতের ইবাদত জনৈক 
মুজাহিদের এক হাজার মাসের ইবাদত 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করা হয়েছে। 

ইমাম ইবনে জরীর রেহ.) অপর একটি 
ঘটনা এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বনী 
ইসরাঈলের জনৈক ইবাদতকারী ব্যক্তি 
পুরো রাত ইবাদতে মশগুল থাকত ও 
সকাল হতেই জিহাদের জন্য বের হয়ে 
যেত এবং সারা দিন জিহাদে লিপ্ত 
থাকত । সে এক হাজার মাস এভাবে 
কাটিয়ে দেয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে 
আলাহ তাআলা সূরা কদর অবতীর্ণ 
করে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠত প্রমাণ 
এ ঘটনা থেকে আরও 


মোহাম্মদীরই একটি বৈশিষ্ট্য 
(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন) 


পবিত্র রমযান মাসের এক অনন্য 
শ্রেষ্ঠ হল লাইলাতুল কদর । মহানবী 
(সা.) একবার এ রাতটিকে খোজার 
জন্যই একমাস ইতিকাফ করেন 
একবার রাসুলুল্লাহ (সা.) বনী 
ইসরাইলের ৪জন সাধকের কথা 
বললেন যে, তারা সুদীর্ঘ ৮০ বছর ধরে 
এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করেছেন 
যে, সেই সময় চোখের পলক মারার 
মত সময়ও তারা আল্লাহর নাফরমানী 
করেননি। তারা হলেন আইয়ুব, 
যাকারিয়া, হিযকিল ইবনে আজুষয ও 
ইউশা ইবনে নুন (আ.)। কথাগুলো 
শুনে সাহাবায়ে কেরাম খুবই 
আশ্চার্যান্বিত হলেন। ফলে নবী (সা.) 
এর নিকট হযরত জিবরাঈল (আ.) 
এলেন এবং বললেন, আপনার উম্মত 
সেই সাধকের ৮০ বছরের ইবাদতের 
কথা শুনে বিস্ময়ে বিশুঢ়ু হচ্ছে। তাই 
আল্লাহ তাআলা এর চেয়েও উত্তম 
ইবাদত আপনার উম্মতের জন্য নাধিল 
করেছেন, তা হল সুরা আল-কদর । 


মে*১৯ 


ইবাদতের চেয়েও উত্তম । এ সুসংবাদ 
শুনে রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবায়ে 
কেরাম খুব খুশি হন। কুরআন হাদিস 
বিশ্লেষণ করলে এ রাতের যেসব 
বিশেষ গুণ পাওয়া যায় তা হল, এ 
রাতে কুরআন অবতীর্ণের সূচনা হয়, এ 
রাতে আল্লাহপাক বিশেষ নির্দেশে 
অগণিত ফেরেশতা ও জিবরাঈল 
(আ.) অবতরণ করেন এবং ফজর 
উদয় হওয়া পর্যন্ত এ রাতের প্রত্যেক 
বিষয় শান্তিময় হয়। অন্য বর্ণনায় 
আছে আকাশের তারা যত তার চেয়েও 
বেশি ফেরেশতা অবতরণ করে। 

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা 
সিদ্দিকা (রাষি.) বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সা.) রমযানের শেষ দশকে অন্য 
সময়ের তুলনায় অধিকতর ইবাদত ও 
সাধ্য-সাধনা করতেন। তিনি কেবল 
একা নন, বরং পরিবারবর্গকেও সেই 


মধ্যে একটি হল যাতে আল্লাহ প্রেমিক 
বান্দাগণ সর্বদা এর অনুসন্ধানে থাকে 
এবং প্রতি রজনীতেই অধিক ইবাদতের 
মাধ্যমে অসংখ্য নেকি অর্জন করতে 
পারে। 


শবে কদরে আমল: এ রাতে নফল 
নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত, যিকির, 
দরুদ শরীফ ইত্যাদি যে কোন ইবাদত 
করা যায়। নফল নামায মোট কত 
রাকাআত পড়তে হবে ও কোন কোন 
সূরা দিয়ে পড়তে হবে এর কোন 
সুনির্দিষ্টতা নেই। যত রাকাআত ইচ্ছা, 
যে সূরা ইচ্ছা তা পড়া যায়। পুরো 
রাত জেগে ইবাদত সম্ভব না হলে 
যতটুকু সম্ভব ইবাদত করব । ইশা ও 
ফজরের নামায অবশ্যই জামাআতের 
সাথে আদায় করব । এতেও পুরো রাত্র 
জেগে ইবাদত করার সাওয়াব পাওয়া 
যায়। তবে এই রজনিতে অধিক হারে 
নফল নামায আদায় করার জন্য চেষ্টা 
করব। দু'রাকাআত নফল নামায যদি 
আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল হয় 


ইবাদতে শামিল করতেন। যেমন-_ 
হযরত আয়েশা সিদিকা (রাযি.) 


আমরা জান্নাতে যাওয়ার জন্য সে 
দু'রাকাআতই যথেষ্ট হয়ে যাবে 


বলেন, যখন রমযানের শেষ দশক 


বোখারী এবং মুসলিম শরীফের হাদীস 


আসতো তখন তিনি নিজে রাত 


অর্থাৎ এমনভাবে তুমি এবাদত করবে 


জাগতেন এবং পরিবারবর্গকেও 
জাগাতেন। 


হাদীস শরীফে লায়লাতুল কদর: 
হযরত আবু হুরাইরা (রাযি.) থেকে 
বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ 
করেন, “যে ব্যক্তি বিশ্বাস স্থাপন করত: 
সাওয়াব প্রাপ্তির আশায় কদরের 
রজনীতে জাগ্রত থেকে ইবাদত করবে 
তার পিছনের সমস্ত গুনাহ মাফ করে 
দেয়া হবে।” (মেশকাত শরীফ, ১/২৭৩) 
শবে কদরে পড়ার দোয়া: . 
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অর্থঃ হে আল্লাহ, নিশ্চয় আপনি 
ক্ষমাশীল, ক্ষমাকে ভালবাসেন। 
সুতরাং আমাকে ক্ষমা করে দিন। 
আল্লাহ তাআলা শবে কদরের সুনির্দিষ্ট 
তারিখটি গোপন রেখেছেন 
অনেকগুলো হিকমতের কারণে । এর 


আল্লাহকে যেন তুমি দেখছো । অতটুকু 
যেতে না পারলেও অন্তত মনে করবে 
যেন আল্লাহ তোমাকে দেখছেন। আমি 
আল্লাহ তাআলার দরবারে দীড়িয়েছি 
শুরু থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত পুরা 
দু'রাকাত নামাযে যদি আমার এই 
মনোভাব থাকে অবশ্যই তিনি 
আমাদের নামায কবুল করবেন। 
বৎসরের প্রতি রাতেইতো আমরা 
ঘুমাচ্ছি। অন্তত কয়েকটি রাত, 
শা'বানের মধ্য রাত, বরাতের রাত, 
কদরের রাত এবং দ্রুঈদের রাত 
জাগ্তত থেকে ইবাদত করে আল্লাহর 
আমাদের কোন ক্ষতি হবে না। কাজেই 
পুরা রাত আমরা এবাদত করার চেষ্টা 
করব। এরপর সুন্দরভাবে শুদ্ধ করে 
কুরআন তিলওয়াত করার চেষ্টা করতে 
করবো । যখন জান্নাতের কথা আসবে 
“জান্নাত শব্দ আসবে তখন আল্লাহ 


____ললঢ আত্তান্তহীদ ২৮ 
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তাআলার কাছে ফরিয়াদ করব, হে 
আল্লাহ, তুমি আমাকে জান্নাতের 
অধিকারী করে দাও। আর যখন 
জাহান্নাম শব্দ আসবে তখনও আল্লাহর 
কাছে বলব, হে আল্লাহ তুমি আমাকে 
জাহান্নাম হতে পরিত্রাণ দাও। এভাবে 
কুরআন করীমের তেলাওয়াত করব 
এরপর বেশি করে আল্লাহর নবীর 
ওপর দরুদ শরীফ পাঠ করব 
একবার যে ব্যক্তি আল্লাহর নবীর ওপর 
দরুদ পাঠ করবে আল্লাহ রাব্বুল 
আলামীন তার ওপর দশটি রহমত 
নাজিল করবেন। যে দোয়ার শুরুতে 
আল্লাহর নবীর ওপর দরুদ পড়া হয় না 
আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তা কবুল 
করেন না। এজন্য দোয়ার শুরুতেও 
দরুদ পাঠ করতে হবে এবং শেষেও 
দরুদ পাঠ করতে হবে। সংক্ষিপ্ত দরুদ 


আমরা “ইস্তেগফার' করব । হে আল্লাহ 
অনেক গোনাহ করেছি, সে গোনাহ 
থেকে আমরা ক্ষমা চাই এটাকে বলা 
হয় “ইস্তেগফার' । কারণ শবে কদর 
তাওবার রাত, গোনাহ মাফ চাওয়ার 
রাত। এ জন্য দরুদ এবং ইস্তেগফার 
বেশি বেশি আদায় করতে হবে । আর 
রাতে আমরা কবর যিয়ারতও করব। 


সদকাতুল ফিতর যাকে আমরা 
সাধারণত রমযানের ফিতরা হিসেবে 
জানি তা দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে 
ফরজ হয়েছে। আল্লাহ তাআলা 
রাসূলুল্লাহ্‌ (সা.)-এর মাধ্যমে 


(সা.) ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব 
করেছেন রোজাদারকে বে-ফায়দা ও 


নবজাতক সন্তানের সদকায়ে ফিতর: 
যদি সুবহে সাদিকের পূর্বে বা সুবহে 


অশ্লীল কর্মকান্ড, অপবিত্রতা হতে 
পবিত্র করার জন্য এবং ফকির- 


সাদিকের সময় নবজাতক সন্তান জন্ম 
গ্রহণ করে, তাহলে সম্পদশালী পিতা 


মিসকিনদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের 
জন্য ।' আবু দাউদ শরীফ) 


সদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব: 
যে ব্যক্তির ওপর কুরবানি ওয়াজিব, 
অর্থাৎ সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা সাড়ে 
বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার সমপরিমাণ 
টাকা থাকে, তাহলে তার ওপর ঈদুল 
ফিতরের দিন সদকায়ে ফিতর আদায় 
করা ওয়াজিব । চাই তা ব্যবসার সম্পদ 
হোক বা না হোক, বছর অতিবাহিত 
হোক বা না হোক, পুরুষ হোক বা 
মহিলা হোক কোন পার্থক্য নেই। 
€হেদায়া, ১/১৯০) 

ফিতর ওয়াজিব: যে ব্যক্তির ওপর 
সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে । তার 
ওপর তার অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে- 
মেয়েদের পক্ষ থেকেও সদকায়ে 
ফিতর আদায় করা ওয়াজিব । (হেদায়া, 
রহমানিয়া, ১/৯০) 

মহিলাদের শুধু নিজের ওপর সদকায়ে 
ফিতর ওয়াজিব: যেই মহিলার নিকট 
প্রয়োজনাতিরিক্ত সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ 
বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা বা তার 
সমপরিমাণ টাকার সম্পদ থাকবে, 
তার ওপর শুধু নিজের সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব। তার ওপর নিজ 
ছেলে-মেয়ে, মাতা-পিতা, ভাই-বোন 
এমনকি গরীব স্বামীর পক্ষ থেকে 
সদকায়ে ফিতর আদায় করা ওয়াজিব 
নয় । জআহকামে রমযান, পৃ .১৭৫) 


সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব কখন: 


সাদাকাতুল ফিতরকে ওয়াজিব করার 
মহান লক্ষ ও উদ্দেশ্য হল অভাবীদের 
অভাব দূর করা। অসহায় নিঃস্ব 


সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতরের দিন 
ওয়াজিব হয়, তবে এর পূর্বেও 


ব্যক্তিদের জরুরত পুরণ করা। 


সদকায়ে ফিতর আদায় করা জায়েয 


বিশেষত রোজা রাখতে গিয়ে মানুষের 
ভুল-ত্রুটি মুক্ত করা। যেমন- হযরত 
আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রাষি.) 
থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
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আছে। সুতরাং যে ব্যক্তি উক্ত সময়ের 
পূর্বে ইন্তেকাল করবে বা ফকির হয়ে 
যাবে, তার ওপর সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব নয়। 


তার নবজাতক সন্তানের পক্ষ থেকে 
ফিতরা আদায় করা তার ওপর 
ওয়াজিব। আর যদি সুবহে সাদিকের 
পর জন্ম গ্রহণ করে, তাহলে তার পক্ষ 
থেকে ফিতরা আদায় করা ওয়াজিব 
নয়। িন্দিয়া) 


নতুন মুসলমানের ফিতরা: যদি কোন 
কাফির বা ফকির ঈদুল ফিতরের দিন 
সূর্য উদয়ের পূর্বে বা সূর্য উদয়ের সময় 
মুসলমান বা সম্পদশালী হয়ে যায়, 
তাহলে তার ওপর সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব। আর যদি সূর্য 
উদিত হওয়ার পর মুসলমান হয় বা 
কেউ সম্পদশালী হয়, তাহলে তার 
ওপর সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব নয় । (হিন্দিয়া রশিদিয়া, ১/১৯২) 


যদি ঈদুল ফিতরের দিন ঈদের 
নামাজের পূর্বে সদকায়ে ফিতর করতে 
হবে। কিন্তু ঈদের নামাজের পূর্বে 
সদকায়ে ফিতর আদায় না করে পরে 
আদায় করা সুন্নত পরিপন্থী ও মাকরূহ 
হবে। তা সত্তেও দেরীতে আদায় 
করলেও আদায় হয়ে যাবে। (দুররে 
মুখতার, ৩৬৭) 


ওপর ওয়াজিব: যদি বিবাহিতা মেয়ে 
পিতার বাড়িতে অবস্থান করে থাকে, 
তখন দেখার বিষয় হচ্ছে সে 
সম্পদশালী কিনা? যদি সে সম্পদশালী 
হয়, তাহলে সে প্রাপ্ত বয়ক্কা হোক বা 
না হোক, তার সম্পদ থেকে নিজ 
“সদকায়ে ফিতর, আদায় করা 
ওয়াজিব । কিন্ত মেয়ে যদি প্রাপ্ত বয়স্কা 
বটে, কিন্তু সম্পদশালী নয়, তাহলে 
তার সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব নয়। আর যদি মেয়ে অপ্রাপ্ত 
বয়স্ক হয় এবং স্বামীর বাড়িতে নিয়ে 
যাওয়া না হয় অথবা সম্পদশালীও না 
হয়, তাহলে পিতার ওপর তার 


4:00 আত্তান্তহীদ ২৯ 
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“সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব । (ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া) 


রোযা না রাখলেও সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ওয়াজিব: যদি সম্পদশালী 
রোজা রাখতে না পারে, এরপরেও 
তার সদকায়ে ফিতর আদায় করা 
ওয়াজিব। নচেৎ, সে গুনাহগার হবে 
(ফেতওয়ায়ে শামী, ১/১৬৩) 

ফিতর হচ্ছে খেজুর, যব, গম, আটা বা 
এগুলোর নগদ মূল্য টাকা পয়সা দ্বারা 
“সদকায়ে ফিতর আদায় করা যাবে 
(হিন্দিয়া, ১/১৯৩) 

মাসআলা: যদি সদকায়ে ফিতর গম বা 
আটা দ্বারা আদায় করতে চায়, তাহলে 
এক ছা" অর্থাৎ আনুমানিক সাড়ে তিন 
সের ভালো মানের খেজুর বা তার মূল্য 
আদায় করতে হবে । রেশিদিয়া, ১/১৯১) 


মাসআলা: যদি সদকায়ে ফিতর গম বা 
আটা দ্বারা আদায় করতে চায়, তাহলে 
পৌনে দুই সের (তথা ১ কেজি ৬৫০ 
গ্রাম) ভালো মানের গম বা আটা 
সদকা করতে হবে। আর যদি মূল্য 
আদায় করতে চায়, তাহলে উক্ত গম 
বা আটা পরিমাণ মূল্য সদকা করে 
দিবে । (দুররে মুখতার, ১/৩৪৬) 


সদকায়ে ফিতর কাকে দেবে: যে সমস্ত 
লোকদেরকে যাকাত দেওয়া যায়, 


অধিক উত্তম । কেননা এতে সদকায়ে 
ফিতর আদায়ের সাথে সাথে সদকায়ে 
জারিয়ার সওয়াবও অর্জন হয় । 


একজনকে একাধিক সদকায়ে ফিতর 
দেওয়াঃ একটি সদকায়ে ফিতর 
একজন ফকির মিসকিন বা একাধিক 
ফকির মিসকিনকেও প্রদান করা 


করার তওফীক দান করুন। আমিন। 


লেখক: খতীব, বায়তুল করীম জামে মসজিদ, 
হালিশহর, চট্টগ্রাম 


১ আত-তাবরীযী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, 
পৃ. ৬২০, হাদীস: ১৯৮৯ 

২ ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৫৪২, 
হাদীস: ১৬৯৮ 

ও ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, খ. ১, পৃ. ৫৫৭, 
হাদীস: ১৭৫৩ 

* আবু দাউদ, আঙস-সুনান, খ. ২, পৃ. ৩০৬, 
হাদীস: ২৩৫৮ 


জায়েয । এমনিভাবে 
একজনকে একাধিক 
সদকায়ে ফিতর 
দেওয়াও জায়েয ও 
বৈধ হবে। 
(ফেতওয়ায়ে শামী, 
২/৩৬৪) 

খণের পরিবর্তে 
ফিতরার টাকা কর্তন 
করা: কোনো ধনী 
ব্যক্তি কোনো 
অসহায় ব্যক্তির 


নারী 

উম্মে হাবিবা আল-মুস্তারী 

আমরা নারী কোমল অতি সরলতায় পছন্দ 

সকল কাজে সবার মাঝে আছে মোদের স্ব-ছন্দ। 
মনটি মোদের পাখির খাঁচা পোষে রাখি দুঃখ তো 
সবার মুখে দেখবো হাসি সেটাই কাজের মুখ্য তো। 


প্রকাশ্য বা সংগোপনে করে রবের দাসতৃ 
আমরা নারী গড়তে পারি সভ্য সুন্দর সমাজ তো। 


নিকট খণ পাওনা 
থাকে, এমতাবস্থায় 
যদি ধনী ব্যক্তি 
খণের পরিবর্তে 
গরীব থেকে 
সদকায়ে ফিতরের 
টাকা কর্তন করে, 
তাহলে তার 
সদকায়ে ফিতর 


তাদেরকে সদকায়ে ফিতরও দেওয়া 
যায়। আর যে সমস্ত লোকদেরকে 
জাকাত দেওয়া জায়েয নেই, 
তাদেরকে সদকায়ে ফিতর দেওয়াও 
জায়েয নেই । (ফতওয়ায়ে শামী, /৩৪৪) 


মসজিদ-মাদরাসা নির্মাণ: সদকায়ে 
ফিতরের টাকা দিয়ে মসজিদ, 
জনকল্যাণমূলক কাজ করা জায়েয হবে 
না; বরং উক্ত টাকা গরিব-মিসকিন 
তথা যাকাতের উপযোগীদেরকে বন্টন 
করে দিতে হবে। 
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আদায় হবে না। 


কারাবদ্ধ ব্যক্তিকে 
ফিতরা দেওয়া: যদি 
কোনো কারাবদ্ধ 
গরীব এবং 
জাকাতের উপযোগী 


নারী বলে থাকবো নারে সদা কাজে-রন্ধনে 
ছোট বড় সবকে মোরা বাধব প্রীতির বন্ধনে । 


প্রজন্ম আজ বিলাসিতায় মাঝ নদীতে ডুবন্ত 
আমরা নারী চাইলে পারি জাগাতে বিবেক ঘুমন্ত । 
যোগ্য মাতা হারিয়ে আজ নবীন ধরা শোকার্ত 
আহার বিলাও তাদের পানে যারা আছে ক্ষুধার্ত । 


শোনরে নারী, বোনরে আমার দীনী পথের শরন নে 
হারিয়ে তোরা যাসনে ওরে পশ্চাত্যের অরণ্যে । 
হাতে নিয়ে তাসবীহ-কোরান ঈমানকে দে শক্ত ধার 
সফেদ ফসল ফলা এবার দূর করে দে অন্ধকার । 


সমধিকার চাস নারে আর ভয় রাখিসরে অন্তরে 

তা না হলে রবের ধরা হবে অনেক মন্দ রে। 
যুগের সাথে মিলতে গিয়ে দিস না ফেলে সতীত্ব 
বেশ-ভূষাতে নগ্ন এমন ছিলো না নারী অতীত তো! 


জায়া মোরা, কন্যা ও মা, পরিবারের হিতার্থ 
আমরা নারী সভ্য হলে পুরুষ হবে কৃতার্থ । 
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শরয়ী সমাধান 


তত্তাবধানে: আল্লামা মুফতী হাফেজ আহমদুল্লাহ দো. বা.) 
আল্লামা মুফতী মুজাফ্ফর আহমদ রেহ.) 
সংকলন: মুফতী মাওলানা মিজান সিরাজ 
রোযা কখন কার ওপর ফরয দিন রোযা রাখা হারাম। পাঁচ দিন পাগলামী রোযা 
১. মাসআলা: রামাযান মাসের রোযা যথা: ১. ঈদুল ফিতরের দিন। ২. ভাঙ্গার প্রতিবন্ধক নয় 


রাখা ফরজে আইন, যা কিতাবৃল্লাহ, 
সুন্নাতে রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং ইজমায়ে 
উম্মতের দ্বারা সু-প্রমাণিত। রামাযানের 
রোযা ফরয হওয়ার বিষয়টি 
অস্বীকারকারী কাফের ও ইসলামের 
গাঁ থেকে বহির্ভূত হবে । বিনা ওজরে 
রামাযানের রোযা পরিত্যাগকারী 
ফাসিক ও কবিরা গুনাহে লিপ্ত ভয়ানক 
গোনাহগার এবং চরম হতভাগ্য বলে 
গণ্য হবে। এমনকি আখিরাতে তাকে 
কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে ।* 


রোযা কাকে বলা হয় 

২. মাসআলা: সুবহে সাদিক থেকে 
সৃযৃত্তি পর্যন্ত রোযার নিয়তে সকল 
প্রকার আহার-পানাহার ও জৈবিক 
চাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত 
থাকাকে শরীয়তের পরিভাষায় রোযা 
বলা হয়।২ 


রোযা কার ওপর ফরয 

৩. মাসআলা: রামাযানের রোযা 
প্রত্যেক মুসলিম, আকেল, বালেগ 
(প্রাপ্তবয়স্ক) ও সুস্থ নর-নারীর ওপর 
রাখা ফরয । সুতরাং কাফির, পাগল ও 
অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলে-মেয়ের ওপর রোযা 
রাখা ফরয নয় ।৩ 


৪. মাসআলা: বছরে মোট পাচ দিন 
রোযা রাখা নিষিদ্ধ। এ পাচ দিন 
আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার জন্য 
মেহমানদারির দিন। তাই এই পাচ 
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কুরবানির দিন। ৩. ঈদুল আযহার 
পরবর্তী তিন দিন তথা ১১, ১২ ও ১৩ 
জলহজের দিন 


অসুস্থ ও মুসাফির 
ব্যক্তির ওপর রোযা 

৫. মাসআলা: যে রোগের দ্বারা জান বা 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা 
থাকে, এমন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তির 
ওপর রোযা রাখা আবশ্যক নয় 
এমনিভাবে শরয়ি সফরে থাকাবস্থায় 
মুসাফির ব্যক্তির ওপরও রোযা 
আবশ্যক নয়। হ্যা, তবে অসুস্থ ব্যক্তি 
সুস্থ হওয়ার পর ও মুসাফির ব্যক্তি 
সফর থেকে ফেরার পর উক্ত রোযা 
গুলোর কাযা করতে হবে। অতএব 
সফরে যদি কষ্ট না হয়, তাহলে 
মুসাফির ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা 
উত্তম। যাতে সে কুরআন-হাদিসে 
বর্ণিত ফযীলতের অধিকারী হতে পারে 
এবং পরবর্তীতে কাযা রোযা রাখার 
কষ্ট অনুভব করতে না হয়। 


মহিলাদের খতুত্রাব অবস্থায় রোযা 
৬. মাসআলা: মহিলাদের হায়েয 
(খতুত্রাব) এবং নিফাস অবস্থায় রোযা 
ছেড়ে দিতে হবে । আর যদি রামাযান 
মাসের মধ্যে তারা পাক পবিভ্র হয়ে 


৭. পাগলামির সংজ্ঞা: পাগলামি বলা 
হয় বিবেক-বুদ্ধি স্বাভাবিক অবস্থা 
থেকে লোপ পাওয়া ও মস্তিষ্কে বিকৃতি 
ঘটা অথবা কোন ব্যাধির কারণে 
এমনভাবে বিবেক-বুদ্ধিতে ক্রটি দেখা 
দেওয়া যা বুদ্ধি-বিবেচনা সম্মত কথা ও 
কাজ করতে অধিকাংশ সময় 
প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। 
পাগলামির হুকুম: পাগলামি রোযা 
ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য প্রতিবন্ধক নয় 
অতএব কেউ যদি সুস্থ অবস্থায় রোযা 
রাখে । অতঃপর পাগল হয়ে যায়, 
তাহলে সে পাগল অবস্থায় কিছু 
পানাহার বা স্ত্রী সহবাস করলে, তার 
রোযা নষ্ট হয়ে যাবে ।? 


রোযা অবস্থায় 

মস্তিষ্ক অপারেশন করা 

৮. মাসআলা: রোযা অবস্থায় মস্তিস্ক 
অপারেশন করলে রোযা ভাঙ্গবে না, 
যদিও মস্তিষ্কে কোন তরল কিংবা শক্ত 
ওষুধ ব্যবহার করা হয়। কেননা মস্তিস্ক 
থেকে গলা পর্যন্ত সরাসরি কোন নালি 
পথ নেই। তাই মস্তিষ্কে কোন কিছু 
দিলে তা গলায় পৌছে না।” 


রোযা অবস্থায় চোখে 
ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

৯. মাসআলা: চোখে দ্রপ, ওষুধ, সুরমা 
বা মলম ইত্যাদি ব্যবহার করলে রোযা 
নষ্ট হবে না। যদিও এগুলোর স্বাদ 
গলায় উপলদ্ধি হয়। কারণ চোখে 
ওষুধ ইত্যাদি দিলে রোযা না ভাঙ্গার 


____াল্লালললল্্। আত্তান্তহীদ ৩১ 
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বিষয়টি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রের 
মূলনীতি দ্বারা প্রমাণিত ।৯ 


ওষুধ ব্যবহার করে তা গিলে ফেললে 
রোযা ভেঙে যাবে । চাই তা যত স্বল্প 
পরিমানই হোক না কেন। অতএব 
কেউ যদি রামাযানে 
কিছু গিলে ফেলে, তাহলে তার ওপর 


মধ্যে অন্যতম। 


হতে কোন নালি দিয়ে প্রবেশ করা হয় 


থাকলেও যেহেতু তা রোযা ভঙ্গের 


না, বরং শরীরের অন্যান্য ছোট ছিদ্রের 
মাধ্যমে প্রবেশ করা হয়ে থাকে। 


কোন গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
গ্রহণযোগ্য স্থানে পৌছায় না। তাই 


সুতরাং রোযাবস্থায় কারো শরীরে রক্ত 
দান করলে বা নিজে রক্ত গ্রহণ করলে 
রোযা নষ্ট হবে না।১৩ 


তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হবে না।*৬ 


রোযা অবস্থায় 

এমআর করার হুকুম 
১৭. মাসআলা: এমআর করলে রোযা 
ভেঙে যাবে। এমআর মাসিক 


১৪. মাসআলা: আযান্ডোসকপি বলা 
হয়, চিকন একটি পাইপ মুখ দিয়ে 


নিয়মিতকরণ । গর্ভধারণের পাঁচ থেকে 
আট সপ্তাহের মধ্যে যোনিদ্বার দিয়ে 


ঢুকিয়ে পাকস্থলিতে পৌছানো । 
পাইপটির মাথায় বান্ধ জাতীয় একটি 


বন্ত থাকে । পাইপটির অপর প্রান্তে 


জরায়ৃতে এমআর সিরিঞ্জ ঢুকিয়ে 
জীবিত কিংবা মৃত ভ্রণ বের করে নিয়ে 
আসাকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় 


থাকা মনিটরের মাধ্যমে রোগীর পেটের 
অবস্থা নির্ণয় করা হয়। একে 


এমআর বলে। গর্ভধারণের কারণে 
খাতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, এমআরের 


“আান্ডোসকপি' বলা হয়। সাধারণত 
আযান্ডোসকপিতে নল বা বান্বের সাথে 


কারণে খতুস্রাব নিয়মিত হয়ে যায় 
বিধায় এ পদ্ধতিকে সংক্ষেপে এমআর 


কোন মেডিসিন লাগানো থাকে না। 


বলে । এমআর করার পর যেই মাসিক 


তাই এন্ডোসকপি করালে রোযা ভাঙ্গবে 


স্রাব নির্গত হয়, তা যদি তিন দিন বা 


না। তবে যদি নল বা বান্বে মেডিসিন 


১২. মাসআলা: মহিলাদের খতু আসা 
একটি স্বভাবজাত বিষয় । সৃষ্টিগতভাবে 
খাতুস্বাব চলাকালীন সময় শরীয়ত 
কর্তৃক তাদেরকে মাযুর গণ্য করে 
তাদের থেকে নামায-রোযা ইত্যাদির 
দায়ি উঠিয়ে নিয়েছেন। সনাতন ও 
আধুনিক চিকিৎসার দৃষ্টিতেও নিয়মিত 
খতুম্রাব মহিলাদের সুস্থতার প্রমাণ 
বহন করে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে 
স্বাস্থের জন্য ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। 
সুতরাং স্বাস্থের ক্ষতি হয়, এমন কাজ 
থেকে বিরত থাকা চাই। তারপরেও 
যদি কোন মহিলা ওষুধ সেবনের 
মাধ্যমে খতুত্রাব বন্ধ করে রোযা 
আদায় করে, তাহলে কোন গোনাহ 
হবে না, বরং তার রোযা শুদ্ধ হয়ে 
যাবে ।৯ 


রোযা রেখে রক্ত দেওয়া ও নেওয়া 
১৩. মাসআলা: শরীরে রক্ত নিলে বা 


লাগানো হয়, তাহলে রোযা ভেঙে 


তার বেশি স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয 
বা মাসিক স্রাব হিসেবে গণ্য হবে 


যাবে । তেমনিভাবে টেস্টের প্রয়োজনে 


আর যদি তার চেয়ে কম হয়, তাহলে 


কখনও পাইপের সাহায্যে ভেতরে যদি 


তা ইস্তেহাজা হিসেবে গণ্য হবে 
সুতরাং এমআর করার পর যদি তিন 
দিন বা তার বেশি মাসিক ত্রাব স্থায়িত 
হয়, তাহলে রোযা ভেঙে যাবে ।+ 


নাকে ওষুধ বা ড্রপ ব্যবহার 

১৮. মাসআলা: নাকে ড্রপ, ওষুধ বা 
পানি ইত্যাদি দিয়ে ভেতরে টেনে নিলে 
রোযা ভেঙে যাবে । কারণ নাক রোযা 


ভেঙে যাবে ।৯১ 

রোযা অবস্থায় 

ইনজেকশন নেওয়ার হুকুম 

১৫. মাসআলা: ইনজেকশন 

রোযা নষ্ট হবে না। চাই তা গোস্তে 

নেওয়া হোক বা রগে। কারণ 

১2 সাহায্যে দেহের 
অভ্যন্তরে প্রবেশকৃত ওষুধ গোস্ত বা 


রি মাধ্যমেই প্রবেশ করানো হয়ে 
থাকে, যা অস্বাভাবিক প্রবেশ পথ, তাই 
এটি রোযা ভঙ্গের গ্রহণযোগ্য কারণ 
নয়।১৫ 


এনজিওগ্রাম করার হুকুম 
১৬. মাসআলা: এনজিওগাম করালে 


নিজ শরীর থেকে কাউকে রক্তদান 
করলে কোন অবস্থাতেই রোযা নষ্ট 


রোযা নষ্ট হবে না। 
এনজিওগ্রাম বলা হয়, হার্টের রক্তনালী 


ভেঙে যাওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা । নাকে 
ড্রপ ইত্যাদি নিলে তা গলা পর্যন্ত 
পৌছে যায়।১৮ 


১৯. মাসআলা: সালবুটামল, ইনহেলার 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
শ্বাসকষ্ট দূর করার জন্য ওষুধটি মুখের 
ভেতর ভাগে স্প্রেকরা হয়। এতে যে 
প্রশস্ত হয়ে যায়। ফলে শ্বাস চলাচলে 


হবে না। কারণ রক্ত দেওয়ার কারণে 


বক হয়ে গেলে উরুর গোড়ার দিকে 


আর কষ্ট থাকে না। উল্লেখ্য ওষুধটি 


কোন বস্ত দেহের অভ্যন্তরে ঢুকেনি, 
তাই তাতে রোযা নষ্ট হওয়ার প্রশ্নই 


কেটে একটি বিশেষ রগের ভিতর দিয়ে 
(যা হার্ট পর্যন্ত পৌছে) ক্যাথেটার 


আসে না। আর রক্ত নিলে যেহেতু উক্ত 
রক্ত শরীরের উল্লেখ যোগ্য চার নালি 


মে*১৯ 


ঢুকিয়ে পরীক্ষা করাকে। উক্ত 


যদিও স্প্রের সময় গ্যাসের মত দেখা 
যায়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তা দেহ 
বিশিষ্ট তরল ওষুধ । অতএব মুখের 


ক্যাথেটারে কোন মেডিসিন লাগানো 


অভ্যন্তরে স্প্রেকরার দ্বারা রোযা ভঙ্গ 


______াাাা্ন্র্্ল্লা্া্্্ট আত্তার্তহীদ ৩ 
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হয়ে যাবে । হ্যা, মুখে স্প্রে করার পর 


হার্টের রোগীদের এভাবে ব্যবহার 


না গিলে যদি থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া 


করানো হয় যে, ২/৩ ফোটা ওষুধ 


হয় তাহলে রোযা ভঙ্গ হবে না। 
এভাবে কাজ চললে বিষয়টি অতি 
সহজ হয়ে যাবে। এতে শ্বাস কষ্ট 
থেকে রেহাই পাওয়ার পাশাপাশি 
রোযা ভঙ্গ হবে না। অনেককে বলতে 
শুনা যায় যে, ইনহেলার অতি 
প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, তাই এতে 
রোযা ভঙ্গ হবে না। তাদের এ উক্তিটি 
একেবারে হাস্যকর । কেননা কেহ যদি 
ক্ষুদার তাড়নায় মৃত্যু মুখে পতিত হয়ে 
অতি প্রয়োজনে কিছু খেয়ে ফেলে 
তাহলে অতি প্রয়োজনে খাওয়ার 
কারণে তার রোযা কি ভঙ্গ হবে না? 
অবশ্যই ভেঙে যাবে। সুতরাং 
ইনহেলার অতি প্রয়োজনে ব্যবহার 
করলেও তার দ্বারা রোযা ভেঙে যাবে 
এবং পরে তার কাযা দিতে হবে।১ 


২০. মাসআলা: কোন কোন চিকিৎসক 
বলেন, সাহরীতে এক ডোজ ইনহেলার 
নেওয়ার পর সাধারণত ইফতার পর্যন্ত 
আর ইনহেলার ব্যবহারের প্রয়োজন 
পড়ে না। তাই এভাবে ইনহেলার 
ব্যবহার করে রোযা রাখা চাই। হ্যা 
কারো যদি বক্ষব্যাধি এমন মারাত্মক 
আকার ধারণ করে যে, ইনহেলার 
নেওয়া ব্যতীত ইফতার পর্যন্ত অপেক্ষা 
করা দায় হয়ে পড়ে তাহলে তাদের 
ক্ষেত্রে শরিয়তে এ সুযোগ রয়েছে যে, 
তারা প্রয়োজনভেদে ইনহেলার ব্যবহার 
করবে ও পরবর্তীতে রোযা কাযা করে 
নিবে। আর কাযা করা সম্ভব না হলে 
ফিদিয়া আদায় করবে। আর যদি 


৩ 


জিহ্বার নিচে দিয়ে মুখ বন্ধ করে রাখা 
হয়। এতে সেই ওষুধটি যদিও শিরার 
মাধ্যমে রক্তের সাথে মিশে যায় 
তারপরেও ওষুধের কিছু অংশ গলায় 
পৌছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে 
তাই তাতে রোযা ভেঙে যাবে । আর 
এর মধ্যেই রয়েছে সতর্কতা । তবে 
যদি ওষুধটি ব্যবহারের পর না গিলে 
থুথু দিয়ে ফেলে দেওয়া হয়, তাহলে 
রোযা ভাঙ্গবে না । কারণ, না গিলে শুধু 
শিরার মাধ্যমে কিছু ছু ঢুকলে রোযা ভাঙ্গে 


ভাঙ্গবে না। কারণ, স্যালাইন নেয়া হয় 
রগে। আর রগ রোযা ভঙ্গের 
গ্রহণযোগ্য কোন ছিদ্র ও রাস্তা নয়। 
তবে রোযার দুর্বলতা দূর করার 
উদ্দেশ্যে স্যালাইন নেওয়া মাকরুহ ।২১ 


রোযা নষ্ট হবে না। কারণ ইনসুলিন 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা দিয়ে 
ভেতরে প্রবেশ করে না এবং 
গ্রহণযোগ্য কোন খালি স্থানেও পৌছে 
না। 


রাস্তায় ওষুধ ব্যবহার 

২৪. মাসআলা: পুরুষের প্রপ্রাবের 
রাস্তা ও মহিলাদের যোনিদ্বারে ওষুধ 
ইত্যাদি ব্যবহার করলে এতে রোযা নষ্ট 


ইনহেলারের বিকল্প কোন ইনজেকশন 
থাকে, তাহলে তখন ইনজেকশনের 
মাধ্যমে চিকিৎসা করবে । কেননা রোযা 
অবস্থায় ইনজেকশন নিলে রোযা 
ভাঙ্গবে না।২০ 


রোযা অবস্থায় 

রন ব্যবহার 
২১. মাসআলা: নাইট্রোপ্রিসারিন 
ব্যবহার করলে রোযা ভেঙে যাবে। 
এ্যারাসল জাতীয় একটি ওষুধ যা 
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হবে না। তেমনিভাবে প্রশ্রাবের রাস্তা 
দিয়ে বা যোনিদ্বার দিয়ে কোন ওষুধ 
ভেতরে প্রবেশ করালেও রোযা ভঙ্গ 
হবে না। কেননা সেখান থেকে এমন 
কোন স্থানে তা পৌছে না যেখানে 
পৌছলে রোযা ভেঙে যায়। বরং 
মুত্রনালী বা জরায়ু তথা গর্ভাশয়ে 
পৌছে মাত্র। আর মুন্রনালী বা গর্ভাশয় 
নয়। তাই রোযা নষ্ট হবে না।৯ 


রোযা অবস্থায় কপার-টি করা 

২৫. মাসআলা: কপার-টি করলে রোযা 
ভাঙ্গবে না। কপার-টি বলা হয়, 
যোনিদ্বারে প্রাষ্টিক ফিট করা । যাতে 
সহবাসের সময় বীর্ষজরায়ুতে পৌছতে 
না পারে। এমন করলে রোযা ভাঙ্গবে 
না। কারণ, যোনিদ্বার রোযা নষ্ট 
হওয়ার গ্রহণযোগ্য রাস্তা নয়। তবে 
কপার-টি লাগিয়ে তভ 
সহবাস করলে রোযা ভেঙে যাবে এবং 


বারো কারি নারে রা 
ভেতরে প্রবেশ করে। আর মলদ্বার 
রোযা ভাঙ্গার গ্রহণযোগ্য রাস্তা ও 
পথ ।২৬ 


২৭. মাসআলা: প্রক্টোসকপি করলে 
রোযা ভেঙে যাবে । পাইলস, ফিশার, 
ফিস্টুলা, অর্শ, বুটি ও হারিশ ইত্যাদি 
রোগের পরিক্ষাকে প্রক্টোসকপি বলে। 
মলদ্বার দিয়ে নল ঢুকিয়ে এ পরীক্ষা 
করা হয়। যদিও নলটি পুরাপুরি 
ভেতরে ঢোকে না কিন্ত যাতে ব্যাথা না 
পায় সেজন্য নলের মধ্যে গ্রি-সারিন 
জাতীয় পিচ্ছিল কোন বন্ত ব্যবহার 
করা হয়। ডাক্তারদের মতানুসারে 
যদিও সেই পিচ্ছিল বস্তটি নলের সাথে 
চিমটে থাকে ও নলের সাথেই বেরিয়ে 


আসে ভেতরে থাকে না। আর 
থাকলেও তা পরবর্তীতে বেরিয়ে 


আসে, শরীর তা চোষে না তা ছাড়া 
সেই বস্তটি ভেজা হওয়ার কারণে এবং 
কিছু সময় ভেতরে থাকার দরুণ রোযা 
ভেঙে যাবে । আর এর মধ্যেই রয়েছে 
সতর্কতা ।২৭ 


২৮, মাসআলা: পেট ছিদ্র করে সিক 
জাতীয় একটি মেশিন ঢুকিয়ে পেটের 
ভেতরের কোন অংশ, গোস্ত ইত্যাদি 
পরীক্ষার জন্য বের করে আনাকে 
ল্যাপরসকপি বলে । এমন করলে এতে 
রোযা নষ্ট হবে না। কারণ রোযা 
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শরীরের ভেতরে পরিপুর্ণভাবে প্রবেশ 
করা ও প্রবেশের পর সাথে সাথে বের 
না হয়ে ভেতরে ততক্ষণ সময় পর্যন্ত 
স্থায়ী থাকা আবশ্যক, যতক্ষণ ভেতরে 


স্থায়ী হয়, তখন তা হায়েয হিসেবে 
গণ্য হবে। আর যদি তিন দিন থেকে 
কম হয়, তখন তা ইস্তেহাজা হিসেবে 
গণ্য হবে । সুতরাং যদি হায়েয হয়ে 
থাকে, তখন রোযা সহিহ হবে না। 


থাকলে এ বস্ত বা তার অংশ বিশেষ 
হজম হয়ে যায়, এখানে এর কোনটি 
পাওয়া যায়নি। তবে সিকের মধ্যে 
কোন প্রকার মেডিসিন লাগানো থাকলে 
এবং তা মলদ্বার পর্যন্ত নাড়ি ভূড়ির যে 
কোন জায়গায় পৌঁছলে রোযা ভেঙে 


অপারেশন হলো, অকাল গর্ভপাতের 
আশংকা থাকলে জরায়ুর মুখের 
চতুর্দিক সেলাই করে মুখকে আটকে 
রাখা। এতে অকাল গর্ভপাত রোধ 
হয়। এর মধ্যে যেহেতু রোযা ভাঙ্গার 
মতো কোন কিছু পাওয়া যায় না। তাই 
এর কারণে রোযা নষ্ট হবে না। উল্লেখ্য 
যে, সেলাই করার সময় সাধারণত 
কিছু রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে। এতেও 
রোযা ভাঙ্গবে না। কেননা রক্ত বের 
হওয়া রোযা ভঙ্গের কোন কারণ 
নয়।২ 


রোযা অবস্থায় ডিএন্ডসি করা 

৩০. মাসআলা: ডিএন্ডসি করলে রোযা 
ভেঙে যাবে । গর্ভধারনের আট সপ্তাহ 
থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে ডিলেটর এর 
মাধ্যমে জীবিত কিংবা মৃত বাচ্চা বের 
করে নিয়ে আসাকে সংক্ষেপে ডিএন্ডসি 
বলে। যেহেতু গর্ভধারনের দুই মাসের 
মধ্যে সাধারণত সন্তানের অঙ্গ প্রত্যঙগ 
ভালো ভাবে সৃষ্টি হয় না। কেননা, অজ 
প্ত্যঙ্ সৃষ্টি হওয়ার জন্য কমপক্ষে 
গর্ভধারনের পর থেকে একশত বিশ 
দিন পর্যন্ত স্থায়ী হতে হবে। 
এমতাবস্থায় কোন ব্যক্তি যদি 
অসুস্থতার কারণে বা ইচ্ছাকৃতভাবে 
ব্যাথার কারণে গর্ভপাত করা হয়, 
অত:পর যদি রক্তস্রাব হয়, তাহলে ইহা 
নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না। বরং 
উক্ত সাব যদি তিন দিন বা ততোধিক 
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আর যদি ইসতিহাযা হয়, তখন তার 
রোযা নষ্ট হবে না, বরং শুদ্ধ হয়ে 
যাবে । সুতরাং এভাবে গর্ভপাতের পর 
সঙ্গে সঙ্গে রোযা নষ্ট হবে না, বরং 
তাকে রোযা রাখতে হবে | 


১ কে) আল-কাসানী, বাদায়িউস সানাই ফী 
তারতীবিশ শারায়ি, _ এইচএম সাঈদ 
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আহসানুল ফতোয়া, 

কোম্পানি, করাচি, পাকিস্তান, খ. ৪, পৃ. ৭০ 
(ক) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল-ফত্ওয়ালা 
আল-হিন্দিয়া ₹ ফতওয়ায়ে আলমগীরী, খ. 
১, পৃ. ১৯৫; খে) আৰু দাউদ, আস-সুনান, 
খ. ১, রা ৭০; (গ) ইবনু নুজাইম, আল- 
বাহরুর রায়িক শরহু কানযিদ দাকায়িক, খ. 
২, পৃ. ২৫৭; সিন আলা 
আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, 
পৃ ৩৪৫ 

* আত-তাবরীষী, মিশকাতুল মাসাবীহ, খ. ১, 
পৃ. ১৭৩ 

(ক) ইবনে আবিদীন, প্রা্ক্ত, খ. ২, পৃ. 
৪২১; (খ) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. 
১, পৃ. ২১১; (গ) আলিম ইবনুল আলা, 
আল-ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, 
পৃ. ৩৮৩ 

৬ (ক) আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ২৩৬; 
(খ) আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
২২৪; €গ) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পূ. ২০৭; 
(ঘ) ইবনু নুজাইম, প্রাগুক্ত, টা ২ ঃ ২৫৭ 
ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২০ 

(ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ২০৩ 

(ক) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৩; খে) আলিম ইবনুল আলা, আল- 
ফাতাওয়া আত-তাতারখানিয়া, খ. ২, পৃ. 
৩৬৬ 


তে 


নি 


-০ 


ক 


গা 


* ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
২২৩ 

১ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০০; খে) খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খ. ১, পৃ. 


৩২৫ 
১ (ক) আল-কাসানী, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. ৯২; 
(খ) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ 
৪০০; গে) মোল্লা নিযাম উদ্দীন, আল- 
ফত্ওয়ালা আল-হিন্দিয়া, খ. ১, পৃ. ২০০ 
রে (কে) জাদীদ ফিকহী মাসায়িল, খ. ১, পৃ. 
১৮৬; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৪ 
* কে) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইবনু নুজাইম, প্রাক, খ. ২, 
পৃ. ২৭৮; (গ) আপকে মাসায়েল আওর 
উনকা হল, খ. ৩, পৃ. ২১৪ 
১* আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, পৃ. ১, খ. ১২৪ 
* ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৮ 
৯৮ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণ্ুক্ত, খ. ২, পৃ. 
২০০; খে) খুলাসাতুল ফাতাওয়া, খ. ১, পৃ. 


২৫৩ 

৯৯ (ক) ইবনে আবিদীন, প্রাণুক্ত, খ. ২, পৃ. 
৩৯৫; খে) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 

শির ৩২৫ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৪ 
২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩২৫ 

২ কে) আপকে মাসায়েল আওর উনকা হল, 
খ. ৩, পৃ. ২৮৮; খে) ইসলাম ও আধুনিক 
চিকিৎসা বিজ্ঞান, ৩২৭ 

২ (ক) ইবনে আবিদীন; প্রাগুক্ত, খ. ৩২ পৃ. 
৩৬৭; (খ) ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা 
বিজ্ঞান, পৃ. ৩২৭ 

৯ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, ১, খ. 
১১৪-১১৫; খে) ইসলাম মির 
ও চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ . ৩২৭ 
রা ও মা চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 


টি টি ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ৩, পৃ. 
৩৭৬; (খ) ০ আল-মারগীনানী, প্রাগুক্ত, খ. 
১ ই ২২০ 

২ ইসলাম ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান, পৃ. 
৩৩০ 

২ (ক) আল-মালাকাতুল ফিকহিয়া, পৃ. ১, খ. 
১২৪-১২৫; (খে) ইসলাম জা 


৩২৯ 

৩ কে) ইবনে আবিদীন, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. 
৩০২; খে) মুফতী রশীদ আহমদ, প্রাগুজ, 
খ. ২, পৃ ৭১ 
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ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 


মুফতি মাহমুদ হাসান 


তারাবীহে রাকাআত সংখ্যা শরিয়তের 


বিরোধিতা করেছে । অতঃপর আরবের 


বিশুদ্ধ দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। 
গ্রহণযোগ্য সুত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 


কতিপয় বিচ্ছিন্ন আলেমও তার সঙ্গে 
একমত পোষণ করেন। কিন্ত 


হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.) সাহাবায়ে 
কেরামকে নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়েছেন। সাহাবায়ে 
কেরামের আমলও তদ্রুপ ছিল। 

কেউ কেউ হযরত রাসুলুল্লাহ (সা.)- 
এর ২০ রাকাআত তারাবীহবিষয়ক 
হাদীসটিকে সূত্রের বিচারে 
অনির্ভরযোগ্য প্রমাণ করলেও বিশুদ্ধ 
সূত্রে সাহাবায়ে কেরামের আমলই 
প্রমাণ করে যে, হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.) থেকে সাহাবায়ে কেরাম ২০ 
রাকাআতের শিক্ষা পেয়েছেন 
আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুক 
(রাি.)-এর খেলাফতকাল থেকে 
অবিচ্ছিনন কর্মধারায় এখন পর্যন্ত মক্কা 
শরীফের মসজিদুল হারাম ও মদীনা 
শরীফের মসজিদে নববীসহ সকল 
মসজিদে ২০ রাকাআত তারাবীহ পড়া 
হয়। এ দীর্ঘ সময়ে কোথাও ৮ 
রাকাআত তারাবীহে প্রচলন ছিল না। 
সর্বপ্রথম ১২৮৪ সালে ভারতবর্ষের 
আহলে হাদীস আলেম ৮ রাকাআতের 
ফতওয়া দিয়ে উম্মাহের এক্যমত্যপূর্ণ 
মাসআলায় বিভক্তি সৃষ্টি করেন। তখন 
অন্যান্য আহলে হাদীসরাও তার 


মে*১৯ 


আরববিশ্বের আলেমদের বেশিরভাগই 
২০ রাকাআত তারাবীহে আদায় 
করেন। 


হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে 
সাহাবায়ে কেরামের আমল 


4৫ 
2.৫ 


০৮৮৬ 


দল : 2585 চল টিটি 
(55১55185589 

119] 
“হযরত ইয়াধীদ ইবনে খুসাইফা (রেহ.) 
বলেন, “সাহাবী সায়িব ইবনে ইয়াধীদ 
(রাযি.) বলেছেন, সাহাবায়ে কেরাম 
হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.)- 
এর যুগে রমযান মাসে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ পড়তেন। তিনি আরও 
বলেন যে, “তারা নামাযে শতাধিক 
আয়াতবিশিষ্ট সুরাসমূহ পড়তেন এবং 
হযরত ওসমান ইবনে আফফান 
(রাষি.)-এর যুগে দীর্ঘ নামাযের কারণে 


তীদের (কেউ কেউ) লাঠিসমূহে ভর 
দিয়ে দাড়াতেন।”+ 


অপর সুত্রে বর্ণিত আছে, 


চিঠিটি 7৮4৫০ ০ 
তাবেয়ী ইবনে আবু যুবাব রেহ.) 
বলেন, হযরত ওমর (রাযি.)-এর যুগে 
২৩ রাকাআত ।”২ 
হাদীসটির সুত্র বিশুদ্ব। এতে ২৩ 
রাকাআত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ২০ 
রাকাআত তারাবীহ ও ৩ রাকাআত 
বিতর। 

ঢুতিন॥ 


১:93, ১০৩ 290 92৭৯১৪ 
235-150755399৫ 5 


(৬৯৪ 55854০৪3637 
“তাবেধী হযরত আবদুল আযীয ইবনে 
রুফাই রেহ.) বলেন, “উবাই ইবনে 
কাব (রাযি.) রমযানে মদীনায় 
লোকদের নিয়ে ২০ রাকাআত 
তারাবীহ এবং ৩ রাকাআত বিতর 
পড়তেন ।”5 
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ঢচার॥ 


০০05০৮)। 07৯৪ 0) ১৬০ ০৪ ৩৫ ৩০ 
পুত ৫৩275 মিটি টিটি 
(453 52৯5 শি এ ১৯০ ০ 


সর্বসম্মতিক্রমে আমলের ভিত্তিতে এবং 
অবিচ্ছিন্ন কর্মের ভিত্তিতি আলেমদের 
অভিমত হলো ২০ রাকাআত তারাবীহ 


“তাবেয়ী হযরত ইয়াহইয়া ইবনে 
সাঈদ আল-আনসারী (রহ.) বলেন, 


সুন্নতে মুওয়াক্কাদা। বিনাওজরে এর 
কম পড়লে সুন্নতে মুওয়াঞ্কাদা ছেড়ে 


“ওমর রোযি.) এক ব্যক্তিকে আদেশ 
করেন, তিনি যেন লোকদের নিয়ে বিশ 
রাকাআত পড়েন ।”* 

পাচ! 
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৩২৮ ০০০৮০৪০০০৯০ 
“তাবেয়ী হযরত ইয়ামীদ ইবনে রুমান 
(রহ.) বলেন, “হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব (রোযি.)-এর যুগে লোকেরা 
রমযানে ২৩ রাকাআত পড়তেন ।”€ 


হযরত আলী (রাযি.)-এর যুগে 


২৯৩৪ ওসান ১৯০সত ৬ 
্ 5. ০৫14 হি বের তা নিন 
১০-০622 ৩৮৮5 ও ল্। ৩৩) 8 
৩৮৪9 :0$ 1240 নি ০০৫ র্চিপ 


০ 29 ২৯ ৬ 
রহমান আস-সুলামী (রেহ.) বলেন, 
“হযরত আলী (রাযি.) রমযানে 
হাফেযদের ডাকেন এবং তাদের 
একজনকে লোকদেরকে নিয়ে ২০ 
রাকাআত পড়ার নির্দেশ দিলেন। 
তিনি বলেন, “আলী (রাযি.) তাদের 
নিয়ে বিতর পড়তেন |” 

১ রা ৫০ র্ ৪০] ৰা | ০৪ 
1452০ 9৮০3৮ পথ 
“তাবেয়ী ইবনে আবুল হাসনা (রহ.) 
বলেন, “আলী (রাযি.) এক ব্যক্তিকে 
আদেশ করেন, তিনি যেন লোকদের 
নিয়ে বিশ রাকাআত তারাবীহ 
পড়েন।”? 
উপর্যুক্ত বর্ণনাগ্তলোসহ আরও অন্যান্য 
বর্ণনাসমূহ এবং সাহাবী-তাবেয়ীনের 


মে*১৯ 


দেওয়ার গোনাহ হবে 
যারা বর্তমানে ৮ রাকাআত তারাবীহে 
প্রচার করছে, তাদের _ সবচেয়ে 
শক্তিশালী দলিল হলো সহীহ আল- 
বুখারী শরীফের একটি হাদীস, যা 
আসলে তারাবীহ সম্বন্ধে নয়, বরং ওই 
হাদীসটি হলো তাহাজ্জদ সংক্রান্ত 
একটি হাদীস। তাতে বর্ণিত হয়েছে, 
রমযানে ও রমযানের বাইরে হযরত 
রাসুলুল্লাহ সো.) ৪ রাকাআত করে 
আট রাকাআত পড়তেন । অথচ আমরা 
তারাবীহ নেই এবং তারাবীহে নামায 
হলো দু'রাকাআত করে । যদি হযরত 
রাসুলুল্লাহ (সা.) থেকে আট 
রাকাআতই প্রমাণিত হতো, তাহলে 
সাহাবায়ে কেরাম হযরত রাসুলুল্লাহ 
(সা.)-এর বিরুদ্ধারণ করে বিশ 
রাকাআত পড়তেন না । নাউযু বিল্লাহ! 


তারাবীহে মাসআলা 

মাসআলা: ২০ রাকাআত তারাবীহে 
নামায বালেগ পুরষ-মহিলা সবার 
ওপর সুন্নতে মুওয়াঞ্কাদা। অসুস্থ ও 
রুগী ব্যক্তির ওপর তারাবীহ জরুরি 
নয়, তবে কোনো কষ্ট না হলে 
তাদেরও পড়া মুস্তাহাব । রদ্দুল মুহতার: 
১/৭৪২ 

মাসআলা: তারাবীহে নামায জামাতে 
আদায় করা মুস্তাহাব, একাকি আদায় 
করলেও আদায় হয়ে যাবে । বাদায়েউস 
সানায়ে: ১/২৯০ 

মাসআলা: কারো যদি তারাবীহে 
জামাত থেকে কিছু রাকাআত ছুটে যায় 
তাহলে বেতরের নামাযের পর তা 
পড়ে নিবে । রদ্দুল মুহতার: ২/৪৪ 


ইক্তিদা করা বৈধ নয়। মাজমাউল 
আনহুর: ১/১৬৭, হিদায়াঃ ১/২৩৮, আল- 
বাহরুর রায়িক: ১/৩৫৯ 


খতমে কুরআনের 

কতিপয় মাসআলা 

মাসআলা: ফরজ, নফল বা তারাবীহ 
যে নামাযেই প্রত্যেক সূরার শুরুতে 
বিসমিল্লাহ নিঃসন্দেহে পড়া সুন্নত। 
তবে বিসমিল্লাহ নিঃশব্দে পড়া সুন্নত। 
তাই তারাবীহে নামাযেও খতমে 
নিঃশব্দে পড়া সুন্নত। তবে যেহেতু 
বিসমিল্লাহর রাহমানির রহীমও 
কুরআনের একটি আয়াত; তাই 
মুসল্লিদের খতম পূর্ণ হওয়ার জন্য 
যেকোনো সূরার শুরুতে বিসমিল্লাহ 
স্বশব্দে পড়ে নিলে সবার খতম পূর্ণ 
হয়ে যাবে। প্রতি সুরার শুরুতে 
বিসমিল্লাহ স্বশব্দে পড়লেও কোনো 
সমস্যা নেই। উভয়ের ওপর আমল 
করার অবকাশ আছে। রদ্দুল মুহতার: 
১/৪৯০ 

মাসআলা: ইসলামি শরিয়তের দৃষ্টিতে 
নামাযের ভেতর লোকমা দেওয়ার 
ব্যাপারে তাড়াহুড়ো না করা উচিত 
এবং ইমাম সাহেবের জন্য লোকমার 
অপেক্ষা না করে অন্য আয়াত পড়ে 
নামায শেষ করা উচিত। লোকমা 
দেওয়ার সঠিক পদ্ধতি হলো- প্রথমে 
ইমাম সাহেবকে আয়াত পুনরাবৃত্তির 
সুযোগ দেওয়া, এতদসত্তেও ইমাম 
সাহেব শুধরে নিতে না পারলে 
সেক্ষেত্রে মুক্তাদি লোকমা দিলে কোনো 
ক্ষতি হবে না। তারাবীহ নামাযে 
খতমে কুরআনে যদি হাফেজ সাহেব 
লোকমার অপেক্ষা না করে, তাহলে 
লোকমা না দিলে কোনো অসুবিধা হবে 
না। তবে ভুলে যাওয়া আয়াত 
পরবর্তীতে সুরা ফাতেহার পর পড়ে 
নিতে হবে । রদ্দুল মুহতার: ১/৬২৩ 


তারাবীহে নামাযে ভুল করলে 


মাসআলা: নাবালেগ হাফিজের পিছনে 
বালেগ পুরুষ মহিলা কারো জন্যই 


তারাবীহে নামাযে দ্বিতীয় রাকাআতে 
না বসে দীড়িয়ে গেলে তৃতীয় 
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রাকাআতে সিজদা করার পূর্বে স্মরণ 
হলে বসে তাশাহহুদ ও সেজদায়ে সাহু 
আদায় করলে তেলাওয়াত ও নামায 
শুদ্ধ হয়ে যাবে। যদি তৃতীয় রাকাআতে 
সিজদা করে ফেলে, তবে চতুর্থ 
রাকাআত মিলিয়ে নেবে । এতে শেষের 
দুই রাকাআত তারাবীহে নামায 
হিসেবে ধর্তব্য হবে এবং শেষ বৈঠক 
না করার কারণে প্রথম দুই রাকাআত 
তারাবীহ হিসেবে গণ্য না হওয়ায় 
তেলাওয়াতসহ পুনরায় পড়তে হবে 
বাদায়েউস 


সানায়ে: ১/২৮৯, রদ্দুল মুহতার: 
২/৩৫, রা ১/১১৮ 


যদি কোনো ব্যক্তি তারাবীহে নামায 
চার রাকাআতের নিয়ত করে শুরু করে 
এবং ভুলে দুই রাকাআতের পর বৈঠক 
না করে চার রাকাআত শেষ করেই 
বৈঠক করে, তাহলে সে যদি নামায 
শুধু শেষের দুই রাকাআত তারাবীহ 
থরে গণ্য হবে। আল-বাহরুর রায়িক: 
১১৭ 


বসে তারাবীহে নামায 
মাটিতে বসে রুকু-সেজদার মাধ্যমে 
তারাবীহ নামায বৈধ। অনুরূপ 


তারাবীহে কেরাতের সময় চেয়ারে 
বসে রুকু সেজদা নামাযের 
নিয়মমাফিক আদায় করলে তাও বৈধ । 


কিন্তু বিনাওজরে এরূপ করলে 
নামাযের পূর্ণ সওয়াব পাবে না, বরং 
অর্ধেক সওয়াব পাবে। তবে হ্যা, 
নিয়মমাফিক রুকু সেজদায় সক্ষম 
সেজদার মাধ্যমে নামায পড়লে নামায 
শুদ্ধ হবে না। ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াঃ ১/১১৮ 


লেখক: ফতোয়া গবেষক, ইসলামিক রিসার্চ 
সেন্টার বাংলাদেশ, বসুন্ধরা ঢাকা 


* আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, দারুল 
কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান, খ. 
২ ২, পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৮৮ 

২ আবদুর রায্যাক আস-সান'আনী, আল- 
মুসানাফ, আল-মাকতাবুল ইসলামী, 
বয়রুত, লেবনান (দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪০৩ 
হি, _ ১৯৮২ খ্রি.), খ. ৪, পৃ. ২৬১, 
হাদীস; ৭৭৩৩ 

ও ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসাননাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, মাকতাবাতুর 
রাশাদ, রিয়াদ, সউদী আরব প্রেথম 
সংস্করণ: ১৪০৯ হি. ₹ ১৯৮৯ খরি.), খ. ২, 
১ ৭৬৮৪ 
ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসাননাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ২, পৃ. ১৬৩, 
হাদীস: ৭৬৮২ 

€ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, 
পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৯০ 

১ আল-বায়হাকী, আস-সুনানুল কুবরা, খ. ২, 
পৃ. ৬৯৯, হাদীস: ৪২৯১ 

* ইবনে আবু শায়বা, আল-মুসাননাফ ফিল 
আহাদীস ওয়াল আসার, খ. ২, পৃ. ১৬৩, 
হাদীস: ৭৬৮১ 


বড় ছেলে 

আজহার মাহমুদ 
সবার সেরা বড় ছেলে 
হবে বড় ইঞ্জিনিয়ার, 

তাই তো আমি অবহেলিত 
নাই আমার দরকার । 


শুধুই আমার কথা 
সকাল সন্ধ্যা নির্যাতিত 


আপনার মাদকাসক্ত সন্তানকে নেশামুক্ত করতে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ 


তিনি মী উইক 


(মাদকাসক্তি ও মানসিক রোগ নিরাময় কেন্দ্র) 


৪৮৫, ডি. আই. টি. রোড, মালিবাগ (মৌচাক রেল গেইট সংলগ্ন), ঢাকা 


ফোন: ৯৩৩৭০৫৭, ৯৩৩৮৪৭৩, মোবাইল: ০১৭১১-৮১৫৩৪২, ০১৯১৬-৩৮৫৩৮২, ০১৭১০-০১৭২৬২ 
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সমস্যা ও সমাধান 


ফতওয়া বিভাগ ৪৬৩৪৬৬৩৬৪৩৬ ৩৪৪৬৪৩ 


মোবাইল: ০১৮৫৬-৬১৮৩৬৭ 
ইমেইল: 0810117919816159()21091]. ০017 
পেইজলিংক: 7৪০০০9০0%. ০017/])817)1-179-121019-1810759 


বিদআত-কুসংক্কার 
সমস্যা: আমাদের এলাকায় শামসুদ্দীন 


রাসুল (সা.) নুরের তৈরি। হযরত 


হয়েছে, যা অস্বীকার করা পবিত্র 


রাসুল (সা.) সৃষ্টিগতভাবে মাটির তৈরি 


কুরআন শরিফের উক্ত আয়াতসমূহকে 


নামক এক ব্যক্তি অনেক কথাবাতারি 
মধ্যে হযরত মুয়াবিয়া (রাযি.)-কে 
মুনাফিক বলে ফেললেন। বাস্তবে 
হযরত মুয়াবিয়া রোযি.) কি মুনাফিক 


না নুরের তৈরি? জানিয়ে বাধিত 


অস্বীকার করার নামান্তর । যার 


করবেন। আর সম্প্রতিকালে দেখা 
যাচ্ছে যে, একশ্রেণির লোক ওলামায়ে 


অপরাধে অস্বীকারকারীকে কঠোর 
পরিণাম ভোগ করতে হবে। যথা- 


দেওবন্দীকে ওয়াহহাবী বলে বেড়াচ্ছে। 


ছিলেন? যদি না হয়, উক্ত ব্যক্তি 


আসলেই কি ওলামায়ে দেওবন্দ 


ইসলামের গপ্তির ভেতরে আছে কিনা 
জানিয়ে বাধিত করবেন। 
আবুল হাছনাত 
ফিরিঙ্গি বাজার, চট্টগ্রাম 

সমাধান: প্রকাশ থাকে যে, নবী করিম 
(সা.)-এর কোন সাধারণ সাহাবী 
সম্পর্কেও অসম্মানসূচক উক্তি যথা- 
মুনাফিক ইত্যাদি বলা বড় গুনাহ এবং 


ওয়াহহাবী? আর ওয়াহহাবী শব্দটির 
প্রচলন কখন থেকে শুরু হয় জানতে 
চাই। 
নাজমুল ইসলাম কাওসার 
পূর্ব ব্যক্ষন্দী, নরসিংদী 

সমাধান: নবী করিম (সা.) নুরের তৈরি 
কিনা? মূলত এ প্রশ্নটি বিভ্রান্তকর ও 
প্রতারণামূলক এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। 


আল্লাহর অভিশাপের কাজ । নবী করিম 


আসলে বাতিলপন্থি কিছু স্বার্থবাদী, 


(সা.) হাদিস শরিফে তার কোন 


নামধারী মৌলভীরা মুসলিমসমাজে এ 


সাহাবীকে কটুক্তিকারী সম্পর্কে আল্লাহ 
তাআলার লানত ও অভিশাপের কথা 


ধরণের অবান্তর প্রশ্নাদি সৃষ্টি করে 
ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের ফায়দা 


করেছেন। এরকম আল্লাহ 


হাসিল করতে চায় এবং 


৫ 
টি 


[টা কুরআন শরিফে সকল 


মুসলিমসমাজে নানাবিধ আত্মকলহ ও 


সাহাবায়ে কেরামের প্রতি তার সন্তুষ্টির 


মতবিরোধ করে তাদের 


কথা ঘোষণা করেছেন এবং তারা 


এঁক্যশক্তিকে বিনষ্ট করার পিছনে 


আল্লাহ তাআলার নিকট সফলকাম 


লেগেছে । এ ধরণের কোন মাসআলা 


হওয়ার কথা উল্লেখ করেছেন । সুতরাং 
যে ব্যক্তি হযরত মুয়াবিয়া (রোযি.)-কে 
মুনাফিক বলেছে সে যদিও কাফির 
হবে না, কিন্তুশরিয়তের দৃষ্টিতে বড় 
গুনাহগার ও ফাসিক হিসেবে গণ্য 


কবরে প্রশ্ন করা হবে না এবং 
মাসআলাটি ঈমান-আকিদা ও বিশ্বাস 
সম্পর্কিতও নয়, বরং তা মহানবী 
(সা.)-এর সৃষ্টির একটি রহস্য । 
তাছাড়া কুরআন ও হাদিস শরিফের 


রর [তাই রা তাওবা করতে রা | 
সহীহ আল- ১/৫১৮, ফতহুল 

৩৭৫, রসায়েলে ইবনে আবেদীন: ১/৩০৮ 

সমস্যা: আমাদের এলাকায় একটি 

বিষয় নিয়ে দ্বন্দ চরমে পৌছে যায়। 

ব্যাপার হচ্ছে, কিছু মানুষ বলছে যে, 


রম*১৯ 


আলোকে দেখা যায় যে, নবী করিম 
(সা.)-কে শারীরিক ও দৈহিকভাবে 
মানুষ ও মানব হিসেবে সৃষ্টি করা 
হয়েছে। যার স্বপক্ষে কুরআন শরিফের 
বহু আয়াত এবং শত শত হাদিস 
শরিফে স্পষ্ট ভাষায় উল্লেখ করা 


সুরা আল-ইসরার ৯৩ আয়াত: ৩ 
৪৩৯2$5ত)৩৫4 ০৪০০০ এভাবে 
সুরা আল-কাহাফের আয়াত: (0)৩ 
পরিষ্কারভাবে বোঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ 
পাক সুবহানাহু ওয়া তাআলা নবী 
করিম (সা.)-কে মানব হিসেবে সৃষ্টি 
করেছেন। অবশ্য কিছু কিছু আয়াত ও 
হাদিস যেগুলোর মধ্যে নবী করিম 
(সা.)-কে নুর হিসেবে আখ্যায়িত করা 
হয়েছে। সে সম্পর্কে আমাদের 
তাফসীর বিশারদগণ তার বিভিন্ন 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
আর হক্কানি ওলামায়ে দেওবন্দেরকে 
ওয়াহহাবী বলা যা একেবরেই 
ভিত্তিহীন ও মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর 
কিছু নয়। কেননা মুহাম্মদ ইবনে 
আবদুল ওয়াহহাবের সাথে দেওবন্দী 
আলেমগণের কোন সম্পর্ক নেই এবং 
তারা তাকে চিনেনও না। তার কোন 
জীবন চরিত বা রচিত কোন কিতাবাদী 
আমাদের মাদরাসাসমূহে পড়ানো হয় 
না। কেননা মুহাম্মদ ইবনে আবদুল 
ওয়াহহাবের মাযহাব সম্পর্কে বিভিন্ন 
মত রয়েছে । কেউ বলেন, তিনি কোন 
মাযহাবের অনুসারী ছিলেন না তথা 
গাইরে মুকাল্লিদ ছিলেন। অথচ 
আমাদের দেওবন্দী ওলামায়ে কেরাম 
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সবাই হানাফী মাযহাবের মুকাল্িদ। 
তাছাড়া মুহাম্মদ ইবনে আবদুল 
ওয়াহহাব সম্পর্কে ফতওয়ায়ে শামীতে 
উল্লেখ আছে যে, তিনি সৌদি আরবের 
বর্তমান নজদি হুকুমতের একজন 
ধর্মীয় সংস্কারক ছিলেন এবং তিনি 
সেই সময় এক দুর্বার আন্দোলনের 
মাধ্যমে সৌদি আরবের সাবেক তুর্কি 
শাসনামলে যত মাযার ও দরগাহ 


পড়ে । আকাবিরকে তাদের জীবদ্দশায় 
এবং মৃত্যুর পরে আল্লাহর মত (১০০০ 
১১৭৪) যেকোন বিষয়ে স্বইচ্ছায় 
হস্তক্ষেপের অধিকারী এবং অদৃশ্যের 
সংবাদদাতা হিসেবে জানে । তাদের 
কিছু আকাবির নিজেদেরকে শরিয়তের 


বিষয় হলো, অপারেশনের সময় নির্গত 


সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 


আহকাম পালন হতে মুক্ত মনে করে 
এবং শরিয়তকে জরুরি মনে করে না 
এমনকি অনেক সময় শরিয়তকে 


প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেসবের মধ্যে নবী 
করিম (সো.)-এর রাওযা মুবারকের 


অস্বীকারও করে বিভিন্ন ধরনের অশ্লীল 
কথা বলে থাকে । উক্ত জামায়াত ও 


ওপর সবুজ গম্বুজ ব্যতীত সব মাযার 
ও দরগাহ তিনি ধ্বংস করে মাটির 
সাথে মিশিয়ে দেন। আমাদের দেশের 
হক্কানি ওলামায়ে কেরাম যখন শিরিক- 
বিদআত ও কবরপুজার বিরুদ্ধে দুর্বরি 
আন্দোলন গড়ে তোলেন তখন তাদের 
এ দীনী ও ইসলামি আন্দোলনকে 


তাদের উল্লিখিত আকিদা এবং 
অসৎকাজের শরয়ী হুকুম কী? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 
মু. আবদুল হক 
গোবিন্দারখিল 
সমাধান: উল্লিখিত জামায়াত ভ্রান্ত ও 
পথভ্রষ্ট এবং তাদের আকিদাও ভ্রান্ত । 


প্রতিরোধ করার জন্য এবং সরলমনা 


কেননা ইসলামে শরিয়ত ব্যতীত 


মুসলমানদেরকে বিভ্রান্ত করার 
হীনমানসে বাতিলপন্থি, স্বার্থবাদী, 
মাযারপূজারি, বিদআতি মৌলভীগণ 
দিশেহারা হয়ে হক্কানি ওলামায়ে 
দেওবন্দের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের 
মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাবের 
সাথে তুলনা করে মুসলিমসমাজে 
ওয়াহহাবী নামের প্রচার করতে আরম্ভ 
করে। কেননা বাতিলপন্থি, স্বার্থবাদী, 
পেটপুজারি, নামধারী মৌলভীরা 
তাদের হীন ও অবৈধ উদ্দেশ্য হাসিল 
কথাবার্তায়, কাজেকর্মে, ওয়াযে ও 
বক্তৃতায় হক্কানি দেওবন্দী ওলামায়ে 
কেরামের বিরুদ্ধে লেগেই রয়েছে। 
আল্লাহ পাক তাদেরকে হেদায়ত দান 
করুন। সুরা আল-কাহাফ: ১১০, বোখারী 


শরিফ: ১/১৫৭, সুরা ইউনুস: ২, মুসলিম 
শরিফ: ২/২৪৫, সুরা আত-তওবা: ৩০ 


হয়ে 
উন্মত্ততায় গান-বাজনাসহকারে রঙ্গনাচ 


মারিফাতের দাবি করার কোন সুযোগ 
নেই। কুরআন-হাদিস, নববী যুগ, 
সাহাবায়ে কেরাম, তাবিঈন, তবয়ে 
তাবিঈন এবং মুজতাহিদ ইমামগণের 
সুনালি যুগে তার কোন প্রমাণ পাওয়া 
যায়নি । আর হালকা বানিয়ে, একত্রিত 
হয়ে উন্মত্ততায় গান-বাজনাসহকারে 
রঙ্গনাচ করা এবং ঢোল-তবলা ইত্যাদি 
বাজিয়ে আল্লাহর যিকির, না”তে রাসুল 
(সা.) এবং প্রেমাম্পদ কবিতা ইত্যাদি 
পড়াও বৈধ নয়। কেননা শরিয়তের 
দৃষ্টান্ত দুধের মতো এবং মারিফাত ও 
হাকিকতের দৃষ্টান্ত ঘি ও মাখনের 
মতো। ঘি ও মাখন যেভাবে দুধ 
ব্যতীত হয় না, তেমনিভাবে শরিয়ত 
ব্যতীতও মারিফাত ও হাকিকত অর্জিত 
হয় না। মাজমুআতুল ফাতাওয়া: ২/১৯৭, 


সুরা আল-আ'রাফ: ১৮৮, ফিকহুল আকবর: 
১৮৫, বাহরুর রায়িক: +/৩২১ 


তাহারাত-পবিব্রতা 
সমস্যাঃ বর্তমানে অধিকাংশ সন্তান 
সিজারের মাধ্যমে ভূমিষ্ট হচ্ছে। আর 
সিজার করে সন্তান ভুমি হলে নিফাস 


করে এবং ঢোল-তবলা ইত্যাদি 
বাজিয়ে আল্লাহর যিকির, না"তে রাসুল 
(সা.) এবং প্রেমাম্পদ কবিতা ইত্যাদি 


মঁ'১৯ 


(সন্তানপ্রসব পরবর্তী সময়ে নির্গত 
রক্ত) আসে না। বরং কিছু রক্ত পেট 


সন্তানপ্রসব করার জন্য অপারেশনের 
সময় পেট থেকে যে রক্ত বাহির হয় 
তা নিফাস হিসেবে গণ্য হবে না; যদি 
তা মহিলাদের লজ্জাস্থান দিয়ে নির্গত 
না হয়। অবশ্য, লজ্জাস্থান থেকে 
নির্গত হলে তা নিফাস হিসেবে গণ্য 
হবে । শরহুল বিকায়া: ১/১২১, বাদায়িউস 
সানায়ি: ১১৫৭, মাবসুতে সারাখসী: ৩/৩৯০ 
সমস্যাং সাধারণ ক্ষতের কারণে 
ব্যান্ডেজকিত অংশে যদি প্রয়োজনের 
অতিরিক্ত জায়গা ব্যান্ডেজের আওতায় 
চলে আসে তাহলে পুরা ব্যান্ডেজের 
ওপর মাসেহ করা বৈধ হবে কি? 

মু. আতাউল্লাহ 

আগরাবাদ 

সমাধান: আমাদের ফিকহ-ফতওয়ার 
বিভিন্ন কিতাবাদিতে এ ব্যাপারে বলা 
হয়েছে যে, যদি পুরো ব্যান্ডেজ খুলে 
ক্ষতস্থানের আশপাশ ও অতিরিক্ত 
ব্যান্ডেজকৃত সুস্থাংশ ধুয়ে নিলে 
ক্ষতস্থানের কোন সমস্যা না হলে 
সুস্থাংশ ধুয়ে নেবে এবং অসুস্থাংশের 
ওপর মাসেহ করবে । আর যদি সমস্যা 
বা ক্ষতি হয় তাহলে ব্যান্ডেজকৃত সুস্থ- 
অসুস্থ পুরো অংশেই মাসেহ করবে । 
আর যদি ব্যান্ডেজ খুলতে সমস্যা না 
হয় বরং ক্ষতস্থানে সরাসরি মাসেহ 
সমস্যা হয় তাহলে সুস্থাংশের ব্যান্ডেজ 
খুলে তা ধোয়ে নেবে। সুতরাং এক 
কথায় বলা যায় ব্যান্ডেজ খুলে সুস্থাংশ 
ধোয়া যদি ক্ষতিকর মনে হয় তাহলে 
পুরো ব্যান্ডেজের ওপর মাসেহ করা 
বৈধ হবে; অন্যথায় বৈধ হবে না। 


বাদায়িউস সানায়িং ১/৫৮, আল-মুহিতুল 
বুরহানী: ১/২৫০, ফতওয়া তাতারখানিয়া: 
১/৪২৪ 

সালাত-নামায 


সমস্যা: আমাদের এলাকায় দেখা যায়, 


অপারেশনের সময় নির্গত হয়। জানার 


মুয়াজ্জিন সাহেব যখনই ইকামত আরম্ভ 
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করেন তখনই মুসল্লিগণ দাড়িয়ে যান। 
চট্টগ্রামে এসে দেখলাম, যখন হাইয়া 


সমস্যা: ফরয কিংবা নফল নামাযে 
শেষ বৈঠক না করে যদি কেউ দীড়িয়ে 


আলাস সালাত বলেন তখন দীড়ান। 
এখন আমার জানার বিষয় হলো, 
মুসল্লিগণ কোন সময় দীড়াবে? তথা 
শরিয়ত আমাদেরকে কি নির্দেশ দেয়? 
মোঃ আরিফ 


যায় তখন তার করণীয় কী? 
নুরুল-আবছার 

সমাধান: ফরয কিংবা নফল নামাযে 

শেষ বৈঠক ফরয, তাই কেউ শেষ 


মৃধাপাড়া, লোহাগাড়া 


সমাধান: প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যার সমাধান 
হচ্ছে, আমাদের ফিকহ-ফতওয়ার 
কিতাবাদিতে এসেছে, মুয়াজ্জিন 
ইকামত দেওয়ার সময় যখন হাইয়া 
আলা সালাত বলবে তখন মুছল্লিগণ 
দীড়িয়ে কাতারবন্দী হবে, তার অর্থ এ 
নয় যে, তার পূর্বে দীড়ানো খেলাফে 
সুন্নত, বরং তার অর্থ হচ্ছে কাতারে 
দাড়ানোর সময় হাইয়া আলাস সালাত 
থেকে দেরি না করা। যেমন- 
তাহতাবীতে তা পরিস্কারভাবে ব্যখ্যা 
করে দেওয়া হয়েছে। কেননা 
ইকামতের প্রথম থেকে দীড়ানো উত্তম, 
যাতে জামায়াতের কাতার ঠিক করতে 
অসুবিধা না হয়। সুনানে আবু দাউদ: 
১/৯৭, 5 ২/১০০, শরহে বিকায়া: 
১/৫৫, য় হালবী: ১৮০ 

সমস্যাঃ মাগরিবের আযানের পর 
জামায়াত শুরু হওয়ার পূর্বে যদি সময় 
পাওয়া যায় তাহিয়াতুল মসজিদ দুই 
রাকাআত আদায় করা যাবে কি? 
বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন। 

আবদুল মালেক 
হালিশহর, উ্টগ্রাম 

সমাধান: আমাদের হানাফী মাযহাব 
মতে মাগরিবের আযানের পর 
জামায়াত শুরু হওয়ার পূর্বে যদি সময় 
থাকে তাহিয়াতুল মসজিদ বা অন্য 
যেকোন নামায আদায় করা জায়িয, 
তবে আদায় না করা উত্তম। কারণ 
হাদিস শরিফে মাগরিবের নামায 
সূর্যাস্তের পর অবিলম্ষে আদায় করার 
তাগিদ এসেছে এবং এটিই অধিকাংশ 
কেরামের আমল । তাই 


পাঠ করাই উত্তম। নে আবু দু 
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মঁ'১৯ 


প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে গেলে পুনরায় 
পড়ে নেবে । আন-নাহরুল ফায়িক: ১/১৪০, 
রদ্দুল মুহতার: ১/৪১৪, আলমুহীতুল বুরহানী: 
১/১৬৪, আহসানুল ফতওয়া: ৪/৮৮ 

সমস্যাঃ জনৈক ইমাম সাহেব কুরআন 
পাকের তিলাওয়াতের সময় বেশকিছু 
হরফ সঠিকভাবে আদায় করতে পারে 


বৈঠক না করে দীড়িয়ে গেলে তার 
করণীয় হল, যদি ফরয নামায হয় 
তাহলে পরের রাকাতের সিজদা করার 
পূর্বে স্মরণ হলে, সাথে সাথে বসে 
যাবে এবং তাশাহহুদ পড়ে সিজদায়ে 
সাহু করে সালাম ফেরাবে। যদি পরের 
ফরযিয়্যাত বাতিল হয়ে তার নামায 
নফল হয়ে যাবে। আর যদি নফল 
নামায হয়, তখনও পরের রাকাতের 
সিজদা করার পূর্বে স্মরণ হলে বসে 
যাবে। আর স্মরণ না হলে সেই 
মিলাবে এবং উভয় অবস্থায় সাহু 
সিজদা করা ওয়াজিব। রদ্দুল মুহতার: 


২/৯১, হিদায়াঃ ১/১৫৯, ফতওয়ায়ে 
কাজীখান: ১/১২০ ও 


সমস্যা: রেল অথবা বাসে সফরকালীন 
নামাযের সময় হলে ড্রাইভার যদি গাড়ি 
না থামায় এবং গন্তব্যস্থলে পৌছতে 
পৌছতে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা 


না বা ইচ্ছাকৃত আদায় করে না। 
বিশেষ করে 3, ৮০ ও ০, এ তিন 
হরফের স্থানে কখনো ৬ পড়ে আবার 
কখনো ৬ পড়ে থাকে । যেমন- (৫১ 
$2$-2।99-এর স্থানে 190 ০খুবা 
০। ৮১০২ পড়ে, ৬৩:৫4-এর স্থানে 
০০ বা ০:০৪ পড়ে। অথচ এ 
ইমামের পিছনে বিজ্ঞ হাফেয, আলেম, 
মুফতাগণ নামায পড়ে থাকে । আর 
কোন কোন সময় শুধু জনসাধারণরা 
পড়ে থাকে । এখন আমার জানার 
বিষয় হলো, এমতাবস্থায় মুক্তাদিগণের 
নামাযের হুকুম কী? এবং মসজিদ 
পরিচালনা কমিটির করণীয় কী? 


হয় এবং গাড়িতে ভিড় বা মান 
অন্য কোন ওযরের কারণে 


দাড়ানো বা কিবলামুখী হওয়া সম্ভব না 
হয় তখন করণীয় কী? 
মু. শফিক আহমদ 
শাহপরীর দ্বীপ, টেকনাফ 


সমাধানঃ এ ব্যাপারে উসুল বা 
মূলনীতি হলো, মানবসৃষ্ট ওযরের 
কারণে কোন ফরয সাকেত বা রহিত 
হয় না; বরং শুধু আল্লাহর পক্ষ থেকে 
আগত কোন ওযরের কারণেই রহিত 
হতে পারে। সুতরাং রেল ও বাসের 
ভিড়সহ অন্যান্য ওযর সবই মানবসৃষ্ট । 
তাই এর ফলে রুকু-সেজদা কিয়াম বা 
দাড়ানো, কিবলামুখী হওয়ার ফরয 
ছাড়ার কোনই সুযোগ নেই। তাই 
এমতাবস্থায় ফরয-ওয়াজিবের যতটুকু 
পাবন্দী সম্ভব হয়, ততটুকু রক্ষা করে 
নামায আদায় করে নেবে এবং 


সুতরাং মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা 
মসজিদ কমিটির দীনী দায়িতৃ হচ্ছে, এ 
ধরনের অশুদ্ধ কুরআন পাঠকারী 
ইমামতের অযোগ্য ইমামকে যথাশীঘ্বই 
অব্যাহতি দিয়ে তার পরিবর্তে একজন 
সহীহ-শুদ্ধ কুরআন পাঠকারী আলেমে 
দীনকে ইমাম নিযুক্ত করা। নতুবা 
তাদেরকে মুসল্লিগণের নামায নষ্ট 
করার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট 


কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/৮৬, ফতওয়ায়ে 
কাসিমিয়া: ৯/৬০৩, আল-মুহীতুল বুরহানী: 


১৩৬৬ 
_।॥ আত্তান্তহীদ ৪০ 


ধ।র্ম)।-।দ।রশশ।ন 
সমস্যাং শরিয়তে জুমার নামাযের 


সমস্যাঃ মাদরাসার জন্য যাকাতের 


দ্বিতীয় আযানের জবাব দেওয়া বা না 
দেওয়া প্রসঙ্গে শরয়ী বিধান কী? 
বিস্তারিত জানালে চির কৃতজ্ঞ থাকব । 

মাও. জুবাইর হোছাইন 

ডলুকুল, বাশখালী 

সমাধান: আমাদের হানাফী মাযহাব 
মতে জুমুআর নামাযের দ্বিতীয় 
আযানের উত্তর দেওয়া মাকরুহ । 
কেননা খুতবার জন্য ইমাম মিম্বারে 
বসার পর থেকে খুতবা শেষ করা 
পর্যন্ত নীরব থাকা এবং মনোযোগ 
সহকারে খুতবা শোনা ওয়াজিব। 
খুতবা চলাকালীন নামায, দরূদ ও 
অন্যন্য জিকির এবং যে কোন 
কথাবার্তা নিষিদ্ধ। সুতরাং জুমুআর 
দ্বিতীয় আযানের জবাব মুখে উচ্চারণ 
করে দেয়া যাবে না, তবে মনে মনে 
দিতে পারবে। সহীহ মুসলিম: ১/২৮১, 
হিদায়: ১/১৫১ 


যাকাত-সাদাকাত 
সমস্যা: যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য 
নেসাব পূর্ণ হওয়ার পর এক বছর 
অতিবাহিত হওয়ার যে শর্ত রয়েছে, তা 
গণনা করার পদ্ধতি কী? শরিয়তের 
আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন । 
রাকিবুল হাসান 


টাকা উসুল করে মাদরাসায় জমা না 
করে তামলিক করা ব্যতীত যদি উক্ত 
যাকাতের টাকা দ্বারা যাকাত উসুলকারী 
তার জন্য ভিসা বানিয়ে নেয় তা 
জায়ি বা বৈধ হবে কিনা? এবং 
যাকাতদাতাদের যাকাত আদায় হবে 


কিনা বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত 
করবেন। 
মুহাম্মদ তাওফিক 
আনুয়ারা, চ্টথাম 


সমাধান: উল্লেখিত বিষয়ে বর্তমান 


ই'তিকাফ-রোযা 
সমস্যাঃং রোযা রাখার জন্য সেহরী 
খাওয়ার মুস্তাহাব সময় কোনটি? 
জানালে চিরকৃতজ্ঞ হবো । 

মুহাম্মদ আশরাফ 

পটিয়া, চট্টগ্রাম 
সমাধান: পুরো রাত তথা-সূর্যান্ত থেকে 
অংশে ভাগ করে শেষাংশে সেহরী 
খাওয়া মুস্তাহাব। যেমন- রাত যদি 
বার ঘন্টার হয়, তখন শেষ দুই ঘন্টার 

মধ্যে সেহরী খাওয়া মুস্তাহাব হবে । 


অনেক ফুকাহায়ে কেরামের মত হচ্ছে, 


বি. দ্র. সুবহে সাদিক হচ্ছে, সেই 


মাদরাসার মুহাসসিলের নিকট 


বিসভৃত শুভ্র রেখা যা পূর্বদিগন্তে 


যাকাতের টাকা উপযুক্ত মাদরাসার 


সূর্যোদয় পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকে। সুবহে 


ফকির-মিসকিনদের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর 
করার সাথে সাথে তামলিকের কাজ 
সম্পন্ন হয়ে যাবে। কেননা যে 
মাদরাসার মুহাসসিল বা মুহতামিম 
সদকা-যাকাতের টাকা উসুল করে সে 
ওই মাদরাসার ফকির-মিসকিনদের 
পক্ষ থেকে উকিল তথা প্রতিনিধি হয়ে 
থাকে এবং ফকির-মিসকিনদের উকিল 
বা প্রতিনিধির হাতে যাকাত-সদকার 
টাকা দিলে ফকির মিসকিনদের হাতে 
দেওয়ার মতো, 459145590১5 


(অর্থাৎ উকিলের কবজা মুআকিলের 


সমাধান: যে দিন আপনি যাকাতের 
নেসাব তথা-সাড়ে সাত তোলা স্বর্ণ বা 
সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপা অথবা তার 
সমতুল্য মূল্যের মালিক হবেন সেই 
দিনটি কোন মাসের কত তারিখ তা 
স্মরণ রেখে চন্দ্র তারিখ হিসেবে বছর 
গণনা শুরু করবেন । পরবর্তী বছর ঠিক 
ওই মাসের সেই তারিখ আগমন 
করলে এক বছর পূর্ণ হবে এবং 
ওইদিন যাকাত আদায় করা আপনার 
ওপর ওয়াজিব হবে। তবে কোন 
কারণে সেই দিন আদায় করতে না 
পারলে পরবর্তীতে অল্প-অল্প করে 
আদায় করারও সুযোগ রয়েছে। 


ফতওয়ায়ে তাতারখানিয়াঃ ৩/১৩৪, 
ফতওয়ায়ে আলমগীরী: ১/১৭০, বাদায়িউস 
আনায়ি: ২/৭৭ 

১৯ 


কবজার মত)। তাই যাকাত-সদকার 
টাকা মুহাসসিলগণ গ্রহণ করার সাথে 
সাথে তামলিকের কাজ সম্পন্ন হয়ে 
যাবে এবং যাকাতদাতাগণের যাকাত 
আদায় হয়ে যাবে । অতঃপর সে যদি 
মাদরাসার ফকির-মিসকিনদের স্বার্থে 
সেই টাকা ব্যবহার করে তা জায়িয ও 
সহিহ হবে। সুতরাং মুহাসসিল যে 
পুনরায় উপর্যুক্ত মাদরাসায় অবস্থানরত 


কাযিব ধর্তব্য নয়। সুবহে কাষিব সেই 
শুভ্রতা, যা (িধ্ব-অধঃভাবে) পূর্বাকাশে 
প্রকাশিত হয়। পরে আবার অন্ধকার 
ছেয়ে যায়। সুবহে কাযিব হতে 
ফজরের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় না এবং 
রোযা পালনকারীর জন্য খানা-পিনাও 
হারাম হয় না। আল-মু'জামুল আওসাত: 
৩/১৭৯, 17877 ৬/১২০, 
ফতওয়ায়ে শামী: ২/৪১৯, ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়: ৩৩৫৫ 
সমস্যাঃ আমাদের দেশে রমযান মাসে 
বিভিন্ন সংস্থা ও রাজনৈতিক দলের 
পক্ষ থেকে ইফতার মাহফিলের 
আয়োজন করা হয়। এক্ষেত্রে আমার 
জানার বিষয় হচ্ছে, এসব ইফতার 
মাহফিলে ইফতার করতে শরয়ীভাবে 
কোন সমস্যা আছে কিনা? 
আয়াতুল্লাহ 
রামু, কক্সবাজার 

সমাধান: এক্ষেত্রে দেখতে হবে, 
ইফতার মাহফিলের আয়োজনে যে অর্থ 
ব্যয় হয় তার অধিকাংশ হালাল কিনা, 


ফকির-মিসকিনদের স্বার্থে যাকাতের 
টাকা দিয়ে ভিসা করে থাকে তাতে 
কোন অসুবিধা হবে না, বরং এটা 
জায়িব ও বৈধ হবে। কেননা ওই 
টাকাগ্তলো উক্ত মাদরাসার ফকির- 


হয়েছে। ধরাতে ফাতওয়া: ১/৫৭, 
ফতওয়ায়ে ২/২৬৯, আস-সুনানুল 
কুবরা লিল-বায়হাকী: ৫/০২ 


যদি হালাল হয় তাহলে সেসব ইফতার 
মাহফিলে ইফতার করা বৈধ হবে; 
অন্যথায় সেখানে ইফতার করা সম্পূর্ণ 
নাজায়ি ও হারাম। ফতওয়ায়ে 
আলমগীরী: 6/৩৪৭, ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ১৭১৭০, মুসাননাফ ইবনে আবু 
শায়বা: ৩৩৩৬৪ 

ভেতরে ওষুধ পৌছানোর ক্ষেত্রে 
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ব্যবহৃত মাধ্যমগ্তলোর মধ্যে ইঞ্জেকশন 
অন্যতম। যা শরিরের বিভিন্ন স্থানে 
দেয়া হয়। তার মাধ্যমে শরিরের 
বিশেষ স্থানে ওষুধ পৌছানো হয়। আর 
অনেক সময় রগের মধ্যেও দেওয়া 
হয়, যেন রক্তের সাথে ওষুধ শরীরে 
বিরাজ করে। সেসব ইঞ্জেকশনের 


সমস্যা: রোযাদার ব্যক্তি রোযা অবস্থায় 
দাত পরিস্কার করার জন্য কালো 
মাজন ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে 


কিনা? 
আবদুল হামিদ 


সমাধান: রোযা অবস্থায় যেকোন 


মধ্যে কিছু ইঞ্জেকশন কেবল ওষুধের 


ধরনের মাজন, টুথপেস্ট ইত্যাদি 


কাজ দেয়; আর কিছু আছে যা খাদ্যের 
কাজ আজ্জাম দিয়ে থাকে । আমার 


ব্যবহার করা মাকরুহ। তবে 
মিসওয়াক করতে পারবে । সুতরাং 


জানার বিষয় হলো, রোযাদার ব্যক্তি 
ওই ধরনের ইঞ্জেকশন ব্যবহার করতে 
পারবে কিনা? 


সমাধান: খাদ্যের প্রয়োজন মেটানোর 
লক্ষ্যে রোযা অবস্থায় শক্তির ইঞ্জেকশন 
ব্যবহার যদিও রোযার দর্শন আর 
লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের পরিপন্থী, তবে 
যেহেতু রোযাভঙ্গের নির্দিষ্ট কারণ 
(তথা স্বাভাবিক পন্থায় ওষুধ বা খাদ্য 
পৌছানো) ইঞ্জেকশনে বিদ্যমান নয়, 
বিধায় রগ বা গোস্তে ওষুধ বা খাদ্য 
পৌছানোর দ্বারা রোযাভঙগ হবে না। 
তবে ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে সরাসরি 
পেট বা মস্তিক্ষে ওষুধ বা খাদ্য 
পৌছানো হলে রোযাভঙ্গ হয়ে যাবে । 
বাদায়িউস সানায়িঃ ২/২৪৩, শরহে মুহায্যাবঃ 
৫/৩১৪ 

সমস্যা: রোযাদার ব্যক্তি অযু করার 
সময় বা অন্য যে কোন সময় নিম গাছ 
দ্বারা মিসওয়াক করলে রোযা ভঙ্গ হবে 
কিনা? 


স্পষ্ট অভিমত। তাছাড়া ইমাম আবু 
ইউসুফ (রহ.) থেকে মাকরুহ হওয়ার 
মত বর্ণিত থাকলেও তার ওপর 


ফতওয়া নয়। ফতওয়ায়ে আলমগীরী: 
১/১৯৯, মিশকাত: ১/১৭৬, ফতওয়ায়ে শামী: 
৩/৩৯৯ 


মেঁ'১৯ 


রোযা অবস্থায় যেকোন ধরনের মাজন, 
টুথপেস্ট ইত্যাদির ব্যবহার থেকে 
বিরত থাকা উচিত। ফাতওয়ায়ে শামী: 
৩/৩৯৫, ফাতওয়ায়ে তাতারখানিয়া: ৩৩৫৯, 
ফাতওয়ায়ে দারুল উলুম: ৬/৪০৪ 


সমস্যা: রোযা অবস্থায় হস্তমৈথুনের 

মাধ্যমে বীর্যপাত ঘটানোর দ্বারা রোযা 

ভঙ্গ হবে কি না? যদি ভঙ্গ হয় তাহলে 

55059 
? 


আবু তাহের 
সোনাগাজী, ফেনী 
সমাধান: হস্তমৈথুনের দ্বারা বীর্যপাত 
এক্ষেত্রে কেবল কাযা ওয়াজিব হবে, 
রর ওয়াজিব হবে না। মুসান্নাফ 
শায়বা: ৪/১৯২, ফতওয়ায়ে 
নিন রি ফতওয়ায়ে 
তাতারখানিয়া: ৩৩৮৭ 
সমস্যা: যদি কোন রোযাদার ব্যক্তির 
স্বয়ংক্রিয়ভাবে বমি হয় বা ওই ব্যক্তি 
স্ব-ইচ্ছায় আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে, 
তাহলে শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তার 
রোযার হুকুম কি? 


নুরুল আলম 
কিশুরগঞ্জ 
সমাধান: রোযা অবস্থায় স্বয়তক্রিয়ভাবে 
বমি হলে তার দ্বারা রোযা ভঙ্গ হয় না, 
চাই তা মুখ ভর্তি হোক না কেন। তবে 
জেনে-শুনে রোযার কথা স্মরণ থাকা 
সত্লেও কেউ যদি আঙ্গুল ঢুকিয়ে মুখ 


আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মত অনুসারে 
রোযা ভঙ্গ হবে না। কতিপয় আলেম 
ইমাম আবু ইউসুফ (রহ.)-এর মতকে 
প্রধান্য দিয়েছেন। তবে ইমাম মুহাম্মদ 
(রহ.)-এর অভিমতে সতর্কতা 
রয়েছে। আদ-দুররুল মুখতার: ৩/৩৯২, 
ফাতহুল কাদীর: ২/৩৪০, আল-বাহরুর 
রায়িক: ২/২৭৪ 

সমস্যাঃ রোযা অবস্থায় নাকে কোন 
ধরনের ওষুধ ব্যাবহার করতে পারবে 
কি? বিশেষ করে শ্বাসকষ্ট রোগী, 
ইনহিলার, ইনজেকশন ম্যানথল ধোঁয়া 
ও গ্যাস জাতীয় বিভিন্ন প্রকার স্প্রে 
ব্যবহার করতে পারবে কি? যদি প্রচণ্ড 
শ্বাসকষ্টের কারণে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা 
যাওয়ার আশংকা হয় তাহলে করণীয় 


কী? 

মুঈন উদ্দিন 

চাদপুর, কচুয়া 
সমাধান: রোযা অবস্থায় নাকে যেকোন 
প্রকার ওষুধ ব্যাবহারের দ্বারা রোযা 
ভেঙে যায়। সুতরাং শ্বাসকষ্ট রোগীগণ 
রোযা অবস্থায় ইনহিলার, ম্যানথল ও 
তাদের রোযা ভেঙে যাবে। প্রচণ্ড 
শ্বাসকষ্ট হলে কোনভাবে কষ্ট করেও 
রাখবে অন্যথায় রোযা ভেঙে পরে 
কাযা করে নেবে । তবে, ইনজেকশনের 
ক্রিয়া যদি পাকস্থলী অথবা দেমাগে না 
পৌছায়, তাহলে শ্বাসকষ্ট রোগীরা তা 


ব্যাবহার করতে পারবে । ফতওয়ায়ে 
শামী: ৩৩৬৬,._ আদ-দুর্রুল মুখতার: 
১/১৪৯, আনহুর: ১/৩১৮, 


ফতওয়ায়ে হককানিয়া: ৪/১৭০ 


সমস্যাঃ রোযা অবস্থায় ঘরে বসে 
টেলিভিশনে বিভিন্ন নাটক বা ছায়াছবি 
দেখলে রোযার কোন ক্ষতি হবে কি? 


শাহেদ 
দাউদ কান্দি, কুমিল্লা 
সমাধান: রোযা অবস্থায় যদি ঘরে বসে 


ভর্তি বমি করে তাহলে তার দ্বারা 
সর্বসম্মতিক্রমে রোযা ভঙ্গ হয়ে যাবে। 


টেলিভিশনে নাটক, ছায়াছবি ইত্যাদি 
দেখে, এ অবস্থায় জমহুর তথা 


আর যদি মুখ ভর্তি না হয় তাহলে 


অধিকাংশ ওলামায়ে কেরামের মতে 


ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)-এর মত 


রোযা নষ্ট হবে না, কিন্ত এমন ব্যক্তি 
রোযার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। 
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তবে ইমাম সুফয়ান সাওরী (েহ.)-এর 
মতে রোযা ভেঙে যাবে। ফতওয়া 
জামহুরের মতের ওপর । ফতওয়ায়ে 
শামী: ৫/১৪, আল-বাহরুর রায়িক: ৪/১৭৮, 
দরসে তির :২/৫৪৮ 


সমস্যা: রামাযান মাসে অনেক মহিলা 


গ্রহণ করে থাকেন ।আবার কোন কোন 
টাকা নাদিলে ই*তিকাফকারীরা 
ইতিকাফ করে না। কোন কোন 
জায়গায় এতেকাফ করার জন্য অন্য 
জায়গা থেকে লোক টাকার বিনিময়ে 


রোযা ভাঙ্গার ভয়ে বিশেষ বড়ি সেবন 


ভাড়া করে আনেন। আমার জানার 


করে মাসিক বন্ধ রাখে । শরিয়তে এর 
বিধান কী 
ইবরাহীম 


পুর 

সমাধান: রামাযান মাসে রোযা ভাঙ্গার 
অর্থাৎ খতুস্রাব বন্ধ রাখা জায়িয ও 
বৈধ। তাতে কোন অসুবিধা নেই। 
আল-বাহরুর রায়িক: ৩/৩১৫, ফতওয়ায়ে 
শামী: ২/৩৮০, ইমদাউল মুফতিয়ীন: ২/৭৫ 
সমস্য: যদি কোন কারণে ই'তিকাফ 
ওয়াজিব হবে? 


মু. ইরফান 
আলিকদম, বান্দারবন 
সমাধান: নফল ইতিকাফ (যেমন-_ 
নিয়তে ঢোকা) ভঙ্গ করলে তার কাযা 
ওয়াজিব হয় না। কেননা তা মসজিদ 
থেকে বাহির হওয়ার সাথে সাথে ভেঙে 


বিষয় হলো উপরোক্ত পদ্ধতিগুলো 
শরিয়তসম্মত কিনা? 


সমাধান: ই*তিকাফ একটি ইবাদাত 
তাই তার পারিশ্রমিক নেওয়া বা 
দেওয়া বৈধ নয় এবং তার জন্য 
মুসল্লিদের কাছ থেকে চাদা সংগ্রহ 
করাও বৈধ নয়। অনুরূপভাবে 
ই*তিকাফের জন্য বাইর থেকে লোক 
ভাড়া করে ইতিকাফ করা 
শরিয়তসম্মত নয়। ফতওয়া 
বা 
মাউসুআয়ে ফিকহিয়াঃ ১/২৯১ 


নিকাহ-তালাক 
সমস্যা: আমি জনৈকা মহিলাকে বিয়ে 
করি এবং আমাদের সংসারে তিনটি 
বাচ্চা জম্ম নেয়। পরে আমাদের 
বনাবনি না হওয়ায় আমি তাকে তিন 
তালাক দিয়ে দেই। অতঃপর আমার 


যায় না; বরং শেষ হয়ে যায়, তবে 


তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর ইদ্দত শেষ হওয়ার 


মাননতের ইতিকাফ ভেঙে গেলে 
যতদিনের ই'তিকাফ করার সে মান্নত 
করেছিলো, ততদিনের ই'তিকাফ কাযা 
ওয়াজিব হবে । আর রমযানের শেষের 
দশদিনের ই'তিকাফের কোন একদিন 
এতেকাফ ভেঙে গেলে যেদিন ভেঙেছে 
কেবল সেইদিনের কাযা করা ওয়াজিব 
হবে এবং তার পরের দিনগুলির 
ইতিকাফ নফল হয়েগেছে । এখন 
ভিতর করে নেবে বা রমযানের পর 
নফল রোযার সাথে কাযা করে নেবে । 
আহসানুল ফতওয়া: ৪/৫১২ 

সমস্যাঃ আমাদের দেশের বিভিন্ন 
জায়গায় প্রথা আছে যে, মুসল্লিগণ 
১০/৫ টাকা করে চাদা কালেকশন 
করে ই'তিকাফকারীকে দিয়ে থাকেন 
এবং ইতিকাফ কারীরা তা খুশি মনে 


মেঁ'১৯ 


পর অন্যত্র বিয়েবন্ধনে আবদ্ধ হয় 
তবে তার দ্বিতীয় স্বামীও কোন এক 
কারণে তাকে তিন তালাক প্রদান 
করে । এখন আমার জানার বিষয় হচ্ছে 
আমি আমার সাবেক স্ত্রীকে দ্বিতীয়বার 
বিয়ে করতে পারব কিনা? 


আবুল বশর 
ঈদগাহ, কক্সজার 


বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হওয়াতে শরিয়ত 
মতে কোন সমস্যা নেই। 


সমস্যা: দু'জন স্ত্রী থাকলে কোন কোন 
খাতে সমতা একান্ত জরুরি? শরয়ী 
সমাধান জানিয়ে বাধিত করবেন । 

ডা: ফরিদুল আলম 

আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম 

সমাধান: কোন ব্যক্তির কয়েকটি স্ত্রী 
থাকলে তাদের ভরণপোষণ এবং 
তাদের সাথে সহবাস ইত্যাদির মধ্যে 
সমতা রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন । 
নতুবা আল্লাহ তাআলার নিকট কঠিন 
শাস্তির সম্ম্ণীন হতে হবে। অবশ্য 
কোন স্ত্রীর প্রতি যদি আত্তরিক মায়া- 
মমতা বেশি থাকে তাতে অসুবিধা 
নাই। তার পরও ব্যবহার এবং 
ভরণপোষণ এবং সহবাস ইত্যাদির 
মধ্যে সমতা বহাল রাখতে হবে। 
তিরমিযী শরিফ: ১/২৪৬, মশকিলুল আসার: 


১/২৪০, মুসানাফে ইবনে আবু শায়বা: 
৪/৩৮৬ 


বিবিধ 
সমস্যা: বর্তমান বিভিন্ন জায়গায় যে 
কিরাআত মাহফিল হয়ে থাকে এ 
ব্যাপারে আলেমদের বিভিন্ন ধরণের 
মতামত শুনা যায়। কতিপয় আলেম 
বলেন যে, কিরাআত মাহফিল করা 
এবং কারী সাহেবের জন্য 
তিলাওয়াতের হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ। 
আবার অন্য আলেমরা জোরালোভাবে 
তার প্রতিবাদ করে থাকে। এখন 
আমার জানার বিষয় হলো, শরিয়তের 
দৃষ্টিতে কিরাআত মাহফিল করা ও 
কারী সাহেব তিলাওয়াতের হাদিয় 
গ্রহণ করা এবং কিরাআত মাহফিলের 


সমাধান: প্রশ্নে উল্লিখিত ঘটনায় যখন 


জন্য চাদা সংগ্রহ করা ও চাদা দেয়া 


প্রথম স্বামী তালাক দেওয়ার পর ইদ্দত 


বৈধ হবে কি না? 


শেষ করে মহিলা অন্যত্র স্বাভাবিকভাবে 
বিয়ে বসেছে, যদি ওই মহিলার সাথে 
দ্বিতীয় স্বামী সহবাস করে থাকে 


দ্বিতীয়ত যেমনিভাবে বিভিন্ন ইসলামী 
গায়কদের শিল্পীগোষ্ঠী আছে। 
অনুরূপভাবে বর্তমান কোথাও কোথাও 


তাহলে দ্বিতীয় স্বামী তালাক দেওয়ার 
পর মহিলার ইদ্দত সমাপ্ত করে ওই 


কারীদের গ্রুপও রয়েছে এবং বিভিন্ন 
সভা-মজলিসে তারা কর্তৃপক্ষের সাথে 


মহিলা প্রথম স্বামীর সাথে পুনরায় 


কন্ট্রাক্ট করে যে, আমরা এতজন কারী 
আসব আমাদের এতটাকা দিতে হবে। 


॥ আত্তার্তহীদ ৪৩ 


ধ।র্ম।-।|দ।র্শ।ন 


আমার জানার বিষয় হলো এভাবে 
কন্টাক্ট করা ও মাহফিল শেষে 
তিলাওয়াতের বিনিময় নেওয়া জায়িয 
হবে কি? 
মাও. কারী নাঈম উদ্দিন 
মীরপাড়া, সাতকানিয়া 


সমস্যাঃ আমাদের তাহকীক মতে 
বিভিন্ন টোন এবং লাহানে কুরআন 
শরিফের শুধু কিরাআত ও তিলাওয়াত 
করে তার বিনিময় ও পারিশ্রমিক নেয়া 


আশা করা যায় না; বরং আল্লাহ 
তাআলার পবিত্র কালাম শরিফকে 
গান-বাজনার মতো করে ফেলা হয়ে 
থাকে। অধিকন্ত বর্তমানে কুরআন 
তিলাওয়াতকে উপার্জনের মাধ্যম 
বানিয়ে নেওয়া হয়েছে । তাই আমাদের 
তাহকীক মতে কুরআন তিলাওয়াতের 
বিনিময় গ্রহণ করা জায়িয ও বৈধ হবে 
না। যেহেতু কিরাআত মাহফিলের 
জন্য চাদা দেওয়া একটি নাজায়িয 
কাজের সহযোগিতার শামিল, তাই 
তাতে চাদা দেওয়া ও তার জন্য চাদা 
গ্রহণ করা কোনটাই বৈধ হবে না। 
আর বর্তমান কারীদের গ্রুপিং ও 
সিন্ডিকেটের মাধ্যমে যে কিরাআত 
মাহফিলের নামে কুরআন ব্যবসার 
নতুন প্রথা চালু হয়েছে তা বৈধ হওয়ার 
কোন প্রশ্নই আসে না। শরিয়তের 


সমস্যাঃ আমাদের এলাকায় ধান, গম, 
মাষকলাই গরু দিয়ে মাড়িয়ে শীষ 
থেকে পৃথক করা হয়। মাড়ানোর সময় 
কখনো কখনো গরু মল ত্যাগ করেযা 
যায়। আমরা জানি গরুর মল নাপাক । 
এখন ধান, গম, মাষকলাইকে কীভাবে 
পবিত্র করা যাবে? আর আমাদের 


ফসলসমূহ পাক হবে কি? 
মুহাম্মদ আরিফ 
আশুগঞ্জ, বি. বাড়িয়া 
১৯ 


রসমিল হজ ফরয হয় না। 
ইবনে বায়তুল্লাহ শরিফ দেখলে হজ ফরয 


সমাধান: অপবিত্র ধান, গম ইত্যাদি 


সমস্যাঃ ৩০ বছরের প্রাপ্তবয়স্ক এক 


পবিত্র ধান, গম ইত্যাদির সহিত 
মিশিয়ে যাওয়ার পর উক্ত ধান, গম 
ইত্যাদি হতে যখন কিছু ধোয়ে নেবে 
অথবা কিছু বিক্রি করে নেবে অথবা যে 
কোনভাবে ভাগ করলে তখন বাকীগুলি 
পবিত্র না অপবিত্র সন্দেহ জনক হয়ে 
যাবে, আর এরূপ সন্দেহ দ্বারা অপবিত্র 
গণ্য করা হবে না। কারণ হতে পারে 
যে গুলি অপবিত্র ছিল, সেই গুলি ধোয়া 
অথবা বিক্রি হয়ে গেছে অথবা অন্যের 
কাছে চলে গেছে। আল-আশবাহ ওয়ান 
নাষায়ির: ১০০, ফতওয়ায়ে শামী: ১/২১৮, 
আল-আশবাহঃ ১০২ 

সমস্যাঃ কোন ব্যক্তি যদি ওমরা করে 
তাহলে তার ওপর হজ ফরয হয়ে 


যুবক মুসলমান হয়েছে । তাকে খতনা 
করতে হবে কি না? এবং করতে হলে 
কিভাবে করতে হবে? দয়া করে দলীল 


সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে যে, 
ইসলাম ধর্মে পুরুষদের জন্য খতনা 
করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, তবে ওয়াজিব 
হওয়ার মতও রয়েছে। কিন্তু খতনা 
সুন্নাত হলেও শরিয়তে তার গুরুতৃ 
অনেক বেশি। এমনকি তাকে 
ইসলামের অনন্য নিদর্শন হিসেবে গণ্য 
করা হয়েছে। তাই প্রাপ্তবয়স্ক কোন 


যাবে কি? কোন কোন আলেম বলে 


বিধর্মী (যারা খতনা করে না) যদি 


থাকেন যে, তার ওপর হজ ফরয 


মুসলমান হয় তাকে মুসলমান হওয়ার 


হবে। তারা কুরআনের এ আয়াত: 4১5 
ও ৯42,6৮০ ৫৯ ০০৩।৬-এর 
দ্বারা দলিল পেশ করেন এবং বলেন 
যে, যে ব্যক্তি ওমরা করবে তার ওপর 
হজ করাও ফরয হয়ে যাবে। এখন 
আমার জানার বিষয় হল আসলে কি 
ওমরাকারীর ওপর হজ ফরয হয়ে 


পর খতনা করানো উত্তম, যাতে 
মুসলমান হওয়ার পর কোন চাপে বা 
প্রলোভনে পড়ে ইসলাম ধর্ম ত্যাগ 
করার আশংকাটা কমে যায় 
ফিকহবিদগণের বিশুদ্ধ মতানুযায়ী 
খতনার প্রয়োজনে খতনাকারীর জন্য 
পুরুষাঙ্গ দেখা জায়িয বলে ফতওয়া 


যায়? যদি হয় তাহলে তার দলিল কী? 


দেয়া হয়েছে। যেমন কোন মারাত্মক 


আর যদি না হয় তাহলে তার দলিল 


কী? 

মাও. জমির উদ্দিন 
সমাধান: স্মরণ রাখতে হবে, যে কোন 
সময় ওমরা করলে ওমরাকারীর ওপর 
কেননা শুধু 


হওয়ার কথা কোন কিতাবে উল্লেখ 
নাই। হজ ফরয হওয়ার জন্য হজ্বের 
ওয়াক্ত বা সময়ের মধ্যে মক্কা শরিফ বা 
মসজিদে হারামে উপস্থিত থাকতে 
হয়। তার আগে বা পরে উপস্থিত 
থাকলে তার ওপর হজ ফরয হয় না 
আর হজের সময় হল, আরবী শাওয়াল 
মাস থেকে জিলহজ মাসের ১৪ তারিখ 


তাহতাবী আলা ফালাহ: ৭২৭, 
বাদায়িউস সানায়ি: ৩/৫১, 
ফিকহিয়া: ১৭/৩৫ 


রোগের জন্য অপারেশন করার সময় 
পুরুষাগ বা সতর দেখা, এরকম 
প্রয়োজনে তার সতর দেখা জায়িয, 


তদ্রপ খতনার জন্যও জায়িয হবে 
হিদায়া: ৪/৪৪৩, ফতওয়ায়ে শামী: ৫/৬৫৬ 


বিভাগীয় নোটিশ 


দেনন্দিন জীবনের যেকোনো 
সমস্যার শরয়ী সমাধান জানতে 
পটিয়ার ফতওয়া বিভাগে প্রশ্ন 
পাঠাতে পারেন । এজন্য সরাসরি 
যোগাযোগ বা বিভাগের জন্য 
নির্দিষ্ট ফোনে যোগাযোগ করুন । 
মেইল বা ফেসবুক ফ্যান- 
পেইজেও । 


| আত্তার্তহীদ ৪৪ 


অর্থ।নী।তি 


ইসলামি অর্থব্যবস্থা 


মানবজীবনকে ঘিরে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত 
হয়। সুতরাং মানবজীবনে অর্থ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । 


(সা.) বলেন, “যে ব্যক্তি জেনে শুনে সুদের একটি টাকা 
খায়, তার এ অপরাধ ছত্রিশবার ব্যাভিচারের চেয়েও অনেক 
কঠিন ।” সুতরাং ইসলাম ব্যবসায়কে যেমন হালাল করেছে, 
সুদকে তেমন হারাম করেছে । কেননা সুদব্যবস্থার কারণে 
সমাজে র সৃষ্টি হয়। পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি 
যেমন হয়, তেমনি আল্লাহর পক্ষ থেকে নেমে আসে মর্মন্তদ 
শাস্তি। 

অর্থনৈতিক উন্নতি এবং এর দ্বারা অর্জিত উপকরণাদি 


অর্থের প্রয়োজনীয়তা থেকেই পরবর্তীতে অর্থব্যবস্থাপনার 
বিষয়টি চলে আসে । বিভিন্ন উৎস থেকে উপার্জিত আয় 
এবং বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত অর্থের হিসাবরক্ষণ ও ভবিষ্যৎ 
চাহিদা পূরণের জন্য অর্থ সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত 
হয়। মূলত সেখান থেকেই অর্থব্যবস্থাপনার উৎপত্তি । 
আল্লাহর দেয়া ধন সম্পত্তি তার অনুমোদিত পথে অর্জন ও 
ব্যয় করার যে ব্যবস্থা, তাই ইসলামি অর্থব্যবস্থা । ইসলামি 
অর্থব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আল্লাহর দেয়া মাল আল্লাহর 
দেখানো পথে খরচ করতে হবে। জীবন যাপনের জন্য 
অর্থের প্রয়োজন আছে, তাই বলে যত্রতত্র পথে যেমন অর্জন 
করা যাবে না তেমনি তা ব্যবহারেও রয়েছে সুনির্দিষ্ট বিধান । 
হালাল পথে উপার্জিত অর্থ হালাল পথেই ব্যয় করতে হবে। 
ভবিষ্যতের জন্য অর্থের মজুদদারি ইসলাম কখনও সাপোর্ট 
করে না। তেমনি ভবিষ্যতে মূল্য বৃদ্ধির প্রত্যাশায় আর্থিক 
কোন ফসলের মজুদ রাখাও ইসলামি আইনে দপ্ডনীয়। 
ইসলামি অর্থব্যবস্থায় পরিশ্রমের মাধ্যমে সম্পত্তি উপার্জন ও 
তা সঠিক পথে ব্যয় করার তাগিদ দেয়া হয়েছে। ধন 
সম্পত্তি সঞ্চয় করে রাখা এবং তা অধিক জনকল্যাণকর 
কাজে বিনিয়োগ না করা ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিতে 
মারাত্বক অপরাধ । এজন্য ইসলামি সমাজে অতিরিক্ত অর্থ 
সঞ্চয়কারীকে কঠোর ভাষায় তিরোক্কার করা হয়েছে। এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন, “পরিতাপ! প্রত্যেক 
দোষারোপকারী ও পশ্চাতে নিন্দুকের জন্য, যে সম্পত্তি জমা 
করে এবং বারবার তা গণনা করে। সে ধারণা করে তার 
সম্পত্তি তাকে চিরস্থায়ী করে রাখবে ।' 

উপার্জিত অর্থ যেমন অলসভাবে সঞ্চয় করে রাখা যাবে না, 
আবার তা যথাতথা খরচও করা যাবে না। খরচের খাতও 
ইসলামের দৃষ্টিতে সুনির্দিষ্ট রয়েছে। অর্জিত সম্পত্তিতে 
এতিমের অংশ থাকলে তা ব্যবসায় বিনিয়োগের ব্যবস্থা 
করতে হবে। এতে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং 
অধিক সংখ্যক মানুষের জীবিকার ব্যবস্থা হয়। 

অর্থব্যবস্থার সাথে সুদ বিষয়টি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক । মূলধন 
ব্যবহারের জন্য মূলধনের মালিককে নির্দিষ্ট সময় অন্তর যে 
অর্থ প্রদান করা হয়, তাই-ই সুদ । ইসলামের দৃষ্টিতে সুদ 
গ্রহণ এবং প্রদান দুটোই মারাত্বক গর্হিত কাজ। স্ুদখোর, 
সুদ প্রদানকারী, সুদি কারবারের সাক্ষী এবং সুদের চুক্তি 
লেখককে রাসুলুল্লাহ (সা.) অভিশাপ দিয়েছেন। রাসুলুল্লাহ 


মে*১৯ 


মানবজীবনের চুড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নয়। কুরআন সুন্নাহ 
পরিপূর্ণভাবে যে কথার প্রতি জোর দিয়েছে, তা হচ্ছে 
পৃথিবীর জীবন সীমিত। মৃত্যুর পরে এমন চিরস্থায়ী জীবন 
আসবে, যার কোন শেষ নেই। দুনিয়ার জীবন আখিরাতের 
জন্য উৎসর্গ করার চিন্তাই মানুষের মূল ভাবনা । এতে এক 
অপরের চেয়ে অধিক অর্থ উপার্জনের চেয়ে পরকালের জন্য 
পাথেয় সঞ্চয় করার প্রতি মানুষ বেশি গুরুত্ব দেবে। 
মানুষের মধ্যে এমন মন মানসিকতা সৃষ্টি হবে, যেখানে 
হালাল পথ ছেড়ে কেউ কখনও অবৈধ পথে উপার্জনের 
চিন্তাও করবে না। 

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যাকাত একটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় । পবিত্র 
কুরআনে নামাযের পাশাপাশি যাকাতের কথাও অধিক 
গুরুতর সাথে বলা হয়েছে। যাকাত দিলে ধন সম্পত্তি কমে 
না বরং তা বৃদ্ধি পায়। এই ধারণা মানুষের মধ্যে অধিক 
সঞ্চয়ের প্রবণতা হাস করে। ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয 
হলে তাকে তা অবশ্যই আদায় করতে হবে । সঠিক মাত্রায় 
যাকাত আদায় করা হলে সমাজে অর্থের ভারসাম্য বজায় 
থাকে । অন্যদিকে যাকাত না আদায়ের ফলে সমাজে উঁচু- 
নিচুর ভেদাভেদ তৈরি হয়। এক শ্রেণির মানুষ পর্যায়ক্রমে 
ধনি থেকে ধনি এবং অন্য শ্রেণি গরিব থেকে গরিব 
অবস্থানে পৌঁছে যায়। এতে ক্রমান্বয়ে মানুষের মধ্যে দূরতৃ 
তৈরি হয়, যা ইসলামি মূল্যবোধবহির্ভত। যাকাত ফরয 
হওয়া সত্তেও তা আদায় করা না হলে পরকালে কঠিন 
শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে । পরকালের শাস্তির ভয়ে সমাজে 
ব্যাপক হারে যাকাতের প্রচলন করা হলে ধনি-নির্ধনের কোন 
বৈষম্য থাকে না। পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি 
প্রতিষ্ঠায়ও যাকাতের ভূমিকা রয়েছে। যাকাত আদায়ের 
ফলে নিম্নশ্রেণির মানুষ যেমন সচ্ছলতা ফিরে পায়, তেমনি 
যাকাত প্রদানকারীর নিকটও অলস অর্থ পড়ে থাকে না। 
কেননা অলস অর্থ মানুষকে খারাপ কাজে উৎসাহিত করে। 
এতে একদিকে মানুষ যেমন খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকে 
তেমনি অর্থেরও একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা হয়ে যায়। যাকাত 
প্রাপ্ত ব্যক্তি তার যাকাতের অর্থ প্রয়োজনীয় কাজে ব্যবহার 
করার পাশাপাশি অনেক সময় তা বিনিয়োগও করে থাকে । 
এভাবে সমাজে মূলধন গড়ে উঠে এবং পর্যায়ক্রমে তা শিল্প 
গড়ে তুলতে সহায়তা করে । 


__্ল্্ু। আত্তার্তহীদ ৪৫ 


অর্থ।নী।তি 


বিভিন্ন উৎস থেকে অর্জিত ও রাষ্ট্রের কোষাগারে জমাকৃত 
অর্থ সম্পত্তি বায়তুল মাল হিসেবে অভিহিত হয়ে থাকে । 
ইসলামি অর্থব্যবস্থায় বায়তুল গঠনের ওপর বিশেষভাবে 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এতে ইসলামি রাষ্ট্রের সকল 
নাগরিকেরই সম্মিলিত মালিকানা স্বীকৃত। বায়তুলমালের 
অর্থ সম্পত্তির ওপর ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-লিঙ্গ-ভাষা নির্বিশেষে 
সকলের ন্যায্য অধিকার রয়েছে। রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে কোন 
ব্যক্তি যেন তার মৌলিক মানবিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত না 
হয়, সেজন্য বায়তুলমাল থেকেই পদক্ষেপ নেয়া হয়ে 
থাকে । রাসুলুল্লাহ (সা.) মদিনায় ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
সাথে সাথে বায়তুলমালও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বায়তুলমাল 
থেকে গরিব ও বঞ্চিতদের প্রয়োজনীয় চাহিদা মেটানো হয়ে 
থাকে। এ অর্থ সম্পত্তি থেকে ব্যক্তি বা শাসকের ভোগ 
বিলাসের জন্য ব্যয় করার কোন বিধান নেই। 

বর্তমানকালে অর্থব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ব্যাংক 
ও বিমাব্যবস্থা। বিশেষ করে ব্যাংকিংব্যবস্থার মাধ্যমে 


সুদের ভয়াবহতা ও 
বর্তমান প্রেক্ষাপট 


হাফিজুর রহমান 


সমস্ত প্রসংসা ও কৃতজ্ঞতা সেই করুণাময় আল্লাহ 
তাআলার, যার অশেষ কৃপায় আমাদের এ সুন্দর সুশংখল 
জীবনধারা । যার অফুরন্ত মহামূল্যবান। নি'মাতরাজি সুগম 
ও সহজতর করেছে মানব জাতিসহ সমস্ত র 
জীবনপ্রণালী আল-হামদু লিল্লাহ। অগণিত দরুদ ও সালাম 
বর্ষিত হোক সেই মহা মানবের প্রতি, যার দেখানো পথে 
চললেই কেবলমাত্র পরকালীন জীবনে মুক্তি অর্জন সম্ভব । 
আমরা সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছি যে, প্রত্যেক 
জীবের জীবন ধারণের জন্য যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বের 


অর্থনৈতিক কার্যক্রমের বিরাট একটা অংশ সম্পন্ন হচ্ছে। 
তাই ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা ব্যতিরেকে ইসলামি 
অর্থব্যবস্থার বাস্তবায়ন অসম্ভব । ব্যবসায় ও বিনিয়োগে 
ইসলামি শরীয়তের আলোকে হালাল হারামের পার্থক্য 
অনুসরণ, অংশীদারিতৃ শরীয়া বোর্ড দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া, 
যাকাত আদায় করা, লাভ লোকসানের অংশীদারিত্ের শর্তে 
বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করা, ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার 
অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ইসলামি অর্থব্যবস্থা বাস্তবায়ন করতে 
হলে অবশ্যই ইসলামি বিমাব্যবস্থা চালু করতে হবে । মানুষ 
তার ব্যবসায়ে নিজের জীবন ও পণ্যের নিরাপত্তা চায়। 
নিরাপত্তার এ প্রয়োজনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে সুদ ভিত্তিক 


দাবিদার, সেটি হলো- পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ। এর 
সাথে জড়িয়ে আছে সুখ, দুঃখ ও গৌরবের বিষয় । আবার 
জীবনের অন্যান্য প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য প্রয়োজন 
অর্থের । আজ অর্থের চাহিদা ব্যাপক । তবে সে অর্থ উপার্জন 
করতে হবে সমস্ত প্রকার অবৈধ পন্থা । এড়িয়ে হালাল বা 
বৈধ পন্থায়। আল্লাহ তাআলা বলেন, “আল্লাহ তাআলা 
সুদকে হারাম বা নিষিদ্ধ করেছেন আর ব্যবসাকে হালাল 
করেছেন ।' (সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৫) 
বর্তমান বিশ্বে বিরাজমান্য অবৈধ উপার্জনের অন্যতম একটি 
উপার্জন হলো সুদ যা আল্লাহ তাআলা স্পষ্টভাবে হারাম 
ঘোষণা করেছেন। সমাজে প্রচলিত এ সুদ এমন এক 
জঘন্যতম ও ভয়ংকর ব্যাধি, যার মাধ্যমে প্রদানকারী ও 


বিমাব্যবস্থা। এ অবস্থার অবসানকল্পে শরীয়তসম্মত 
বিমাব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। যেখানে অংশীদারগণ স্ব স্ব 
ইচ্ছানুযায়ী ফান্ডে টাকা জমা করে। সারা বৎসরে যাদের 
দুর্ঘটনা ঘটে, তাদের এ ফান্ড থেকে সাহায্য করা হয়। 
বৎসর শেষে যে টাকা অবশিষ্ট থাকে, তা অংশীদারদের 
মধ্যে যোগান অনুপাতে বন্টন করা হয়। অথবা আগামি 
বৎসরের জন্য ফান্ডে জমা হিসেবে রেখে দেয়া হয়। 
এছাড়াও ইসলামি বিশ্বের কয়েকটি দেশে ইসলামি বিমার 
পরিবর্তে তাকাফুল প্রকল্পের নামে বিভিন্ন কোম্পানি চালু 
হয়েছে। 

ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সুদকে জঘন্যভাবে হারাম করা 
হয়েছে। তাই এই ব্যবস্থায় সুদকে কখনই প্রশ্রয় দেওয়ার 
অবকাশ নেই। আল্লাহর দেয়া নিয়ামত উপার্জন, বন্টন, 
বাজারজাতকরণ এবং ভোগ এ সবই যেন শরীয়তসম্মত 
নিয়মেই সংঘটিত হয়, সেদিকে সচেতন দৃষ্টি রাখা প্রত্যেক 
মুসলমানের নৈতিক কর্তব্য । তবেই ইসলামি অর্থব্যবস্থার 
বাস্তবায়ন সম্ভব । 


মে*১৯ 


গ্রহণকারী সমানভাবে ধ্বংস হয়। 


আরবি ভাষায় সুদকে বলা হয় “রিবা' যার শাব্দিক অর্থ বৃদ্ধি, 
অতিরিক্ত প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি । 

অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, ইসলামে সব ধরনের বৃদ্ধিকে 
হারাম বা নিষিদ্ধ গণ্য করা হয়েছে। প্রখ্যাত ইসলামি 
অর্থনিতিবিদ ও দার্শনিক ওমর চাপড়ার মতে, শরীআতে 
রিবা বলতে সেই অর্থকেই বোঝায় যা খণের শর্ত হিসেবে 
মেয়াদ শেষে খণ গ্রহীতা অতিঅবশ্যই মূল অর্থসহ 
খণদাতাকে অতিরিক্ত পরিশোধ করতে বাধ্য । 

ইমাম ফকরুদ্দীন আর-রাযী (রহ.) বলেন, জাহিলিয়াতের 
যুগে আরববাসীর সকলেরই রিবা বা সুদ সমন্ধে জানা ছিল। 
সে যুগেও তারা প্রথা সিদ্ধভাবে খণ দিত শর্ত অনুসারে 
মাসে মাসে তার ওপর নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করত 
কিন্ত আসলের পরিমাণ থাকত অপরিবর্তিত । 

বিশ্ব বরেণ্য মুহাদ্দিস হাফিয ইবনু হাজার আল-আসকালানী 
(রহ.) বলেন, পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত 
পণ্য বা অর্থই হলো রিবা বা সুদূ। 
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প্রখ্যাত তাফসীরবিদ ইবনু জারীর আত-তাবারী (রহ.) 
বলেন, জাহেলী যুগে প্রচলিত ও কুরআনে নিষিদ্ধ রিবা হলো 
কাউকে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য খণ দিয়ে মূলধনের সাথে 
অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করা । 


সুদের সূচনা ও প্রকারভেদ 

আরব আমিরাতে ইসলামি অনুশাসন বাস্তবায়নের অনেক 
আগে থেকেই অর্থাৎ জাহেলী যুগে আরব বিশ্বে সুদের 
প্রচলন ছিল ব্যাপকভাবে । যা পুরো ত অদ্যবধি 
প্রচলিত। বিশেষ করে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইনুদি- 
নাসারাদের মাঝে সুদের ব্যাপকতা ছিল অপরিসীম। যা 
নির্মূলের জন্য তাদের বিদ্যানগণ সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন । 
সামনের আলোচনায় তা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হবে । 


সুদের প্রকারভেদ 
ইসলামি শরী'আহ অনুসারে সুদ বা রিবা দু'প্রকার ৷ যথা 
১. রিবা আন-নাসিয়া । ২. রিবা আল-ফাযল। 
রিবা আন-নাসিয়া হচ্ছে বাকিতে খণের সুদ, বা খণের সেই 
মেয়াদকাল, যা খণদাতা মূলধনের ওপর নির্ধারিত পরিমাণ 
অতিরিক্ত প্রদানের শর্তে খণ গ্রহীতাকে খণ দেন। 
রিবা আল-ফাযল হচ্ছে পণ্য সামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের 
সময় একই জাতীয় পণ্যের পরিমাণের সাথে কম পরিমাণের 
সাথে বেশি পরিমাণ পণ্য হাতে হাতে বিনিময় করা হলে 
পণ্যটির অতিরিক্ত পরিমাণকে বলা হয় সদ বা রিবা । 
সুদ নিষেধাজ্ঞায় রাসূলুল্লাহ সো.)-এর হাদীস: প্রখ্যাত 
সাহাবী আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাধি.) হতে বর্ণিত। একদা 
বিলাল (রাযি.) রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট 
উন্নতমানের খেজুর নিয়ে আসলেন । অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস 
করলেন, তুমি কোথা থেকে এ খেজুর আনলে? বিলাল 
(রাযি.) উত্তর দিলেন আমাদের খেজুর নিয়নমানের ছিল, 
আমি এর দুই “সা'-এর বিনিময়ে এক সা নিয়েছি 
রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, এটা নির্ভেজাল সুদ; কখনও 
এরূপ করো না। তোমরা যদি উত্তম খেজুর পেতে চাও, 
রা নিজের রা বাজারে বিক্রি করতে তারপর 

তমানের খেজুর কিনতে । র 

মন জু ্ (সহীহুল বুখারী, সহীহ মুসলিম, 


তু ২৮১৪ 
আবু সাঈদ জিও (রাধি.) বলেন, র (সা.) 
বলেছেন, “সোনার য় সোনা, রূপার য় রূপা, 


গমের বিনিময়ে গম, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর, যবের 
বিনিময়ে যব, লবণের বিনিময়ে লবণ সমান সমান এবং 
উপস্থিতক্ষেত্রে হাতে হাতে পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বেশি দিয়েছে 
বা নিয়েছে সে সুদের কারবার করেছে। এ ক্ষেত্রে দাতা ও 
ইত উরে সমান (সহীহ মুসলিম, মিশকাতুল মাসাবীহ: 
২০৮৯ 

অন্যান্য ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্যে সুদের অবস্থান: কুরআন 
নাযিলের পূর্বে যে সকল আসমানী গ্রন্থ। নাযিল হয়েছে, 
সেসব কিতাবেও সুদ নিষিদ্ধ ছিল। যুগের আবর্তনে ও 
সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের কবলে ফেলে সে সকল কিতাবের 
বিকৃতি ঘটানো হয়েছে যা সুপ্রসিদ্ধভাবে বিশ্ববাসী জেনে 
আসছে। তারপরেও ওল্ড ইনজিল বা, বাইবেলের ওল্ড 
টেষ্টামেন্ট ও আদি পুস্তক তাওরাতের অংশ বিশেষ বলে 
ইউরোপিয় বিশেষজ্ঞগণ দাবি করেন। সেই আদি পুস্তকেই 


মে*১৯ 


সুদ সম্বন্ধে যে ঘোষণা ও নির্দেশনা রয়েছে তা এ যুগের 
জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য । যেমন_ 

দলীল: ১, যাত্রা পুস্তক ২২:২৫-এ বলা হয়েছে। প্রজাদের 
মধ্যে তোমার স্বজাতীয় দীন দুঃখিকে অর্থ ধার দাও, তবে 
তার কাছে সুদ গ্রহীতার ন্যায় হয়ো না। তোমরা তার ওপর 
সুদ চাপাবে না। লেবিয় ৩৬-৩৭-এ বলা হয়েছে, 
তুমি তা হতে সুদ বা বৃদ্ধি নিবে না, কিন্তু আপন ঈশ্বরকে 
ভয় করবে । খিস্টধর্মের শুরু হতে সংস্কার আন্দোলনের 
সূচনা এবং রোমে পোপের নিয়ন্ত্রিত চার্চ হতে অন্যান্য 
চার্চের বিচ্ছিন্ন হওয়া পর্যন্ত সুদ নিষিদ্ধ ছিল। 


বিভিন্ন দার্শনিকের অভিমত 

১. প্রাচীন মধ্যযুগের প্রখ্যাত দার্শনিক এরিস্টটল তার 
1701/705 গ্রন্থে বলেছেন, অন্যান্য পণ্যের ন্যায় অর্থের 
ক্রয়-বিক্রয় এক ধরনের জালিয়াতি । সুতরাং সুদের 
কোন বৈধতা থাকতে পারে না। 

২. প্লেটো তার 17,%75 নামক গ্রন্থে সুদের তীব্র নিন্দা 
করেছেন। 

৩. শুধু এখানেই সিমাবদ্ধ নয় বরং হিন্দু ধর্মেও সুদ গ্রহণ 
সমর্থন করা হয়নি। মনুসংহিতা ১ম অধ্যায় শ্লোক নং 
১০২ সুদের নিন্দা করা হয়েছে। 


সুদ ও ইসলাম 

সদ যে এক ধ্বংসাত্ৃক বিষয় তা আমাদের সমাজের দিকে 
পাত করলেই বুঝা যায়। সুদ প্রদানকারী বাহ্যিকভাবে 

কু সময়ের জন্য লাভবান হলেও ধ্বংসাতৃক এ পাপের 

কালো ছোবল থেকে রক্ষা পায়নি। এক সময়ে সে নিঃস্ব 

হয়েই যায়। অপরদিকে দরিদ্র গ্রহণকারী সে আরো দরিদ্র 

হয়েযায়। 


সুদের বিষয়ে ইসলামের অবস্থান অত্যন্ত কঠোর ও ভয়াবহ 
আল্লাহ তাআলা নিজেই সুদের বিরুদ্ধে নিন্দা করে বলেন, 
“আল্লাহ সুদকে বিলুপ্ত করেন এবং সাদাকাহ/দানকে 
করেন, আল্লাহ এ পাপীদেরকে ভালবাসেন না ।" (সূরা 
আল-বাকারা, ২:২৭৬ 

একজন সত্যিকারের মুসলমান কখনও পারে না যে, সে সুদ 
প্রদান ও গ্রহণ করবে। আল্লাহ তাআলা বলেন, “হে 
ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যে 
সব বকেয়া আছে তা পরিত্যাগ করো যদি তোমরা ঈমানদার 
হয়ে থাকো । (সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৮) 


সুদের ভয়াবহতা 

সুদের ভয়াবহতা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তাআলা বলেন, 
“যার নিকট তার প্রতিপালকের উপদেশ এসেছে এবং যে 
বিরত হয়েছে, তবে অতীতে যা হয়েছে তা তারই; এবং 
তার ব্যাপার আল্লাহর ইখতিয়ারে ৷ আর যারা পুনরায় আরম্ভ 
করবে তারাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।' 
(সূরা আল-বাকারা, ২:২৭৫) 

অতএব আমাদের সকলেরই উচিত জীবনের দারিদ্রতাকে 
ধের্ধসহকারে মোকাবেলা করা ও মহান আল্লাহর কাছে 
স্বচ্ছলতা কামনা করার সাথে সাথে এও কামনা করা আল্লাহ 
তাআলা আমাদের সুদ বর্জনের তাওফীক দিন তার একান্ত 
ভালবাসার পাত্র হওয়ার মাধ্যমে । আমিন। 


7.7... আত্তার্তহীদ ৪৭ 


আপনি কি মরণব্যাধি ক্যান্সার রোগ থেকে বেঁচে থাকতে চান? 


জক্যাসার কি? 
লক্যানসীর কেন হয়ঃ 
জক্যাসার হলে কি করণীয়? 
জ্রক্যাসার রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে 
আরোগ্যপ্রাপ্ত রোগীদের মন্তব্য ৷ 


বিস্তারিত জানতে 


ক্যান্সার মানে মৃত্যু এ কথা আজ আর সত্য নয়। . 
সরদার হোমিও হল তা আজ প্রমাণ করে দেখিয়েছে। 


সরদার হোমিও হলের দীর্ঘ গবেষণালন্ধ হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় অসংখ্য ক্যাসার ও কিডনী রোগী 
সম্পূর্ণভাবে রোগমুক্ত হয়ে নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। ডাঃ এম. এইচ সরদার বি. এইচ. এম. এস 
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার সাথে আল্লাহর রহমতে সুচিকিৎসা প্রদান করে যাচ্ছেন। 
ডাঃ এম. এইচ. সরদার বলেন, আল্লাহ পাক রোগ দিয়েছেন এবং তার প্রতিকারও দিয়েছেন। 
ক্যান্সার হলেই মৃত্যু! একথা আজ আর সত্য নয়। সুতরাং যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, তাদের প্রতি 
আমার অনুরোধ, একবার হলেও সরদার হোমিও হলের ওঁধধ সেবন করে দেখুন। যদি আল্লাহ 
তায়ালা হায়াত রেখে থাকেন, তাহলে আপনিও আরোগ্য লাভ করবেন ইনশাআল্লাহ । 


১) ্ীণ কর্ণার, ঘ্ীণ রোড, ঢাকা । মোবাইল : 01681096455, 01747 55955, 01737 79534 
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